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তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে 

ভারত-ভারতা-চত্ত | 
qaw ভাণ্ডারে সে যে 

যোগায় নংতন 6 । 
ভাগ্যবিধাতা অশিষ 3 

দিয়েছে তোমার কণে- 
শৰিশ্বের পটে স্বদেশের নাম 

লেখ অক্ষয় বর্ণে ! 
তোমার ي٣۴‎ কবির ۶ 

নন্দিত করে, নন্দ 1 
তাইত কবির CAI তোমায় 

পরায় আপন ছন্দ | 
চিরল-ুল্দরে কর গো তোমার 

রেখাবন্ধনে বন্দী | 
[িবজটাসম হোক তব তুলি 

চিররস-নিব্যন্দণী ! 





AFAT ঠাকুর 
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শিল্প ও সামাজিক মূল্যবোধ 
কৃষ্ণ কুপালনী 

ইউনিভার্সিটি গ্ৰাণ্টপং কমিশনের চেয়ারম্যান যখন আমাকে এই বক্তৃতা 
দেবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন তা গ্রহণ করবার অনেক FAT ছিল 
আমার । আমি শিক্পশ নই, শিল্প সমালোচকও নহ, দাশ (নিক বা সমাজ- 
তাত্তিবক ও নই, তাই শিল্প ও তার সামাজিক মুল্য সম্বন্ধে আমার বলবার কী-ই 
বা অধিকার থাকতে পারে । তারপরে আমার মনে হল যে আমার বলবার 
বিষয়টা শুধু একজন শিল্পী সম্বন্ধে নয় । শিল্প এবং সামাজিক মহল্যবোধ, 
প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক- সমস্ত রকমের মানবিক মুলাবোধ 
যার মধ্যে মৃত‘ হয়ে উঠেছিল এমনই একজন শিল্পশ নন্দলাল বসু আমার 
বলবার [বিষয় । যেহেতু অনেকদিন থেকে সেই শিল্পীর সঞ্গে ব্যক্তিগত 
ঘনিণ্ঠ ঠা ঘটবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল | তাই এই আশ্চয* মানুষটিকে 
প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানানো আমার কতব্য বলে মনে হল। FAY ঠাকুরের 
কথা বাদ দিলে তাঁকেই আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতুম, ভালবাসতুম | 

আমার মনে পড়ল যখন মহাত্মা গান্ধীর কাছে একটি বাণী চাওয়া হয়েছিল 
তিনি বলেছিলেন তাঁর জশবনই তাঁর বাণশ। যে নন্দলাল কম কথা বলতেন 
আর বলার চেয়ে কাজের আদর্শ‘ স্থাপন করে শেখাতেন সেই নম্দলাল সম্বন্ধে 
একথা আরো বেশি সত্য | পঞ্চাশ বছর আগে যখন আম প্রথম শাত্তিনিকেতনে 
গিয়েছিলাম, [বিশ্বভারতী তখনও আঙঞঙ্জকের মতো CEFF বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাঁরণত হয় নি। কিন্তু তখনও তা এক অনন্য বিদ্যানকেতন ছিল | সে যেন 
একটি চারণভহম যেখানে ছবছরের শিশু আর বাট বছরের ছাব্র-গবেষক পাশা- 
পাশি বিচরণ করছে | ছেলেরা খেলা করছে, গাছে চড়ছেঃ গান গাইছে আর 
বয়স্ক গবেষকরা পা মুড়ে বসে তালপাতার পথ কিংবা BRS লিপির উপরে 
CF পড়েছেন | ছোট ছেলেরা বয়স্কদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখছে আর 
বড়রা ছোটদের সব কাজেই সঙ্মেহ হাসিতে TT বাদ করছেন | এই নৈকট্যের 
মধ্যে কোনো অপামঞ্জস্য ছিল না। এরিয়েলের মতো উচ্ছল শিশুদের দল 
আর বয়স্ক এই গবেষক যাঁরা কোনোমতেই REO প্রস্পেরো নন--এ*দের 
মধ্যে তরুণ PAT ও গায়কদের একটি বিরাট দলের কাউকে না কাউকে 
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সব‘ত্ৰই চোখে পড়ত ৷ কলাতবনের উঠতি শিল্পপরা তাঁদের কাঁধে ঝোলানো 
রঙিন ব্যাগে ছবি আঁকার কাগজ আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে গাছ ফুল অন্যান্য 
দৃশ্যের ছি আঁকছে, কখনো বা হাসামুখী প্রগলভা খোঁপায় জবা ফুল গোঁজা 
সাঁওতাল মেয়েদের সৌম্দয ধরে রাখছে । যে কোনো জায়গায়ই যাওয়া যাক, 
স্কেচ করছে এমন একজন শিল্পীর সামনে গিয়ে পড়তেই হবে। 

কান পাতলে গানের কলি কানে ভেসে না এসে উপায় নেই। প্রধানত 
ব্লবশ্দ্ৰসগগশত গাইছে যারা তার৷ যে সবসময় পেশাদারশ গাইয়ে তাও নয়, তখন 
বাতাসে গান ছিল । ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে কিংবা হম্টেল থেকে ক্লাসে, 
এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন গানের FAT খুলে গেল | 
রবাম্ট্রলত্গীতের বিরাট ভাগণ্ডাব্সে সব উপলক্ষের সব খতুর বেছে নেবার মতো 
গান ছিল আর যতদিন কবি বেচে ছিলেন তখন তো রোজই নতুন নতুন গান 
রচনা হত | 

সন্ধে্যেবেলায় সাধারণতই বর্লবশশ্দৰনাথের কোনো নাটকের মহড়া চলত | 

প্রায়ই কবি নিজেও উপস্থিত থাকতেন । এসব ক্ষেত্রে শিল্পণ নন্দলাল অবশাই 
সেখানে থাকতেন | তিনি গাইয়ে ছিলেন না. অভিনেতাও নয়, কিন্তু স্টেজের 
দশা রচনা এবং অতভিনেতাদের সাজস্জ্জার জন্য তাকে ছাড়া চলত AT | 
সম্প্রতি চাঁন ভ্রমণে গিয়ে আমার সুযোগ হয়েছিল সেখানকার অপেরা ও বালে 
দেখবার | দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে তাদের মঞ্চসজ্জা ও পোশাকের 4یع‎ 
নন্দলাল পরিকল্পিত শাস্তিনিকেতনের সাজসজ্জার ?মল রয়েছে ! রবণীল্দ্ব- 
নাথের 6٦ ও জাপান ভ্রমণের সময় নন্দলাল তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ۱ দহর- 
প্রাচ্যের র'তিগুলির সঞ্চে তাঁর পরিচয় ছিল এ বিষয়ে সন্দেহই নেই কিস্তি 
তাছাড়াও এশশয় শিল্পের এতিহ্যের সঞ্গে তাঁর একটা গভীর সহানহভহতির 
যোগ ছিল ও তিনি তার গৌরব উপলব্ধি করতে পারতেন | 

শাশুনিকেতনে আর যাই থাক বা না থাক একটা আনন্দের পরিমগ্ডল 
Per) পড়ে আনন্দ, পড়িয়ে আনন্দ, আনন্দ নাচে গানে, প্রতিদিনের আপাত- 
তুচ্ছ কম“সহচীর মধোও সেই আনন্দ ছিল । এই আনন্দের উৎস ছিল কৰি 
রবশশ্দনাথের ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রভাব সমস্ত আশ্রম চত্বরে ছড়িয়ে থাকত | জীবনে 
তিনি অনেক মৃতুযু্জনলিত দুঃখ পেয়েছিলেন, সমালোচনাজনিত বেদনা পেয়ে- 
ছিলেন তবুও তিনি আসলে ছিলেন বিশ্বাস ও আনন্দের কাব। 
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গান্ধণজর ইংরাজ শিষ্যা ম্যাদ'পিন শ্লেড, ভারতবর্ষে যাঁকে আমরা ۲ 
বেন বলে জানি, তিরিশের দশকে শাস্তিকেতন পারদশশনে এসোছলেন | 
গাঙ্ধীজীর আশ্রম ও শাক্তনিকেতনের আদশের পিছনে আদর্শগত পার্থক্য কি 
তা তিনি রবাশ্্নাথকে বুঝিয়ে বসতে অনুরোধ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
বুঝিয়ে বললেন যে মহাত্মাজীর আশ্রম তাঁর বিশ্বাস এবং তাঁর সকল কৃতিত্বের 
মূল আত্মসংযম-চর্চার ক্ষেত্র । আর শাস্তিনকেতনে প্রকাশের সম্পৃণতার 
চেষ্টা, যার থেকে আনন্বের সৃষ্টি | মহাত্মা ছিলেন তপস্যার বাণী মতি | 
আর [তিনি নিজে ছিলেন আনন্দের কৰি ! AFI বলেছিলেন, তপস্যা 
আর আনন্দের এই দুটি ধারণা SASF দর্শন ও সংস্কৃতিগত এতিহ্যের 
মুলে আছে | 

সেই রকম নন্দলালও [শ্বাস করতেন যে সব সৃষ্টিশীল শিল্পই আনন্দ- 
উল্লাস বা অনুসন্ধান বা আত্মপ্রকাশ থেকে জন্ম নেয়, যদিও শিল্পের শৃঙ্খলা- 
বোধ তপস্যাসাধ্য বস্তু । শিল্পের সংযম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
[তান বলেছিলেন ”উপানষদে বলেছে যে এই বিশ্ব আনন্দ থেকেই উদ্ভংত | 
এই আনন্দ সমস্ত মানবিক সুখদহঃখকে আচ্ছন্ন করে আছে আবার সেছ 
Ce সঙ্গে তাকে উত্তীণ“ও হচ্ছে । মানবাশল্পী ACOA আনন্দেই চলছে 
আর এই দিয়েই শিল্পবস্তুর সত্যতার বিচার হয়| কোনো ছবি বা কোনো 
ভাস্কর্য PF এই সজনী আনন্দ থেকে জন্ম নেয় তাহলে তার নিজের স্বাদ সে 
অন্যের কাছে পেশীছে দেবে । যথার্থ শিকল্পকর্মের মৃত্যু নেই | অজন্তা 
হলেবরার সমস্ত BF ও ভাস্কর্যগুলি যদি হারিয়ে যায় তবুও তারা মরবে না, 
শিল্পীর মনে তারা চিরকালের জন্য বে'চে থাকবে । একজন ۲٣٢۷۶۶۹ ۳ 
তাদের দেখে থাকে তাহলে সেই ছবির সত্য তাঁকে প্রভাবিত করবে এবং তাঁর 
কাজের মধ্যে দিয়ে বেচে থাকবে । তার অথ‘ হল এই যে শিল্প যখন 
۳۷۹ئ۰‎ তখন তা প্রাণের নীতি অনুসরণ করে চলে । প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে 
এই ধারা চলতে থাকবে |” 

মনের দিক থেকে তাঁদের এই গভশর নৈকট্য থাকলেও THA ও 
নন্দলাল দৈহিক আকৃতিতে একেবারে বিপরীত ছিলেন--দুটি মানুষে 
EF পৃথক হতে হয় । শাস্তিনিকেতনের খোলা আকাশের তলায় পাশাপাশি 
দাঁড়ানো তাঁদের দুজনকে কেউ দেখলে ভারতবষের মানবগোম্তীগত বৈচিনত্র্র্য 
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বিশ্মিত না হয়ে পারত না। কৰি ছিলেন দ'র্ঘাকার, FAT গায়ের রঙ, 
ভারশ AFI শ্রশ্বরিক দ'প্তিতে তাঁর মুখ ও অবয়ব CFT ৷ ১৯৩০ সালে 
জার্মানীর ওবারআমারগাউতে তিনি “প্যাশন প্লে’ দেখতে গিয়েছিলেন 
তাঁকে অভিনয়কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে চতুর্দিকে গুঞ্জন উঠল “ঠিক আমাদের 
প্রফেটের মতো |” 

নন্দলালের আকৃতি ছিল মাঝারি, গায়ের রঙ কালো, বাইরে থেকে দেখতে 
সাদামাটা | শিল্পী এবং ভাস্কর রামকিঞ্কর মানুষের মুখ আর দেহের ۹ 
পারদশ'ক ছিলেন । তিনি যখন প্রথম নম্দলালকে দেখলেন তখন ধরে নিয়ে- 
ছিলেন যে নন্দলাল সাঁওতাল । কিন্তু তার সঙ্গে কথা বললে ধরা পড়ত 
তাঁর মনের ক’ আশ্চর্য সোন্দর্যয এবং দৃষ্টিতে কি উজ্জল জ্যোতি । সেদিক 
থেকে তিনি যেন গান্ধীজশর সগোত্র | 

TIS পিতামাতার ঘরে একশো এক বছর আগে ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে [বিহারের খড়গপহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল | তাঁর বাবা সেখানে দ্বারভাঙ্গা 
ব্লাজদপ্তরে কাজ করতেন। স্থানীয় একটা স্কুলে তাঁর প্রথম লেখাপড়া শেখা | 
সেখানে তিনি হিন্দী পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। ছাত্র হিসেবে খুব 
পড়ুয়া ছিলেন না, কিন্তু যা কিছু চারদিকে দেখতেন খুব সঙ্জাগ চোখ মেলে 
দেখতেন ۱ নিকটবতর অঞ্চলের পাহাড় ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন | 
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন পশুপাশিখিকে, স্কানশয় কমশরা بج‎ করছে 
তাদের দেখতেন, পাথর খোদাই করার লোকেদের কাছ থেকে CEA ব্যবহার 
শিখেছিলেন আর স্থানশয় পুতুল গড়ার শিল্পীদের কাছ থেকে মাটিকে আকার 
দিতে শিখেছিলেন। নিজের জন্য বাঙালণর প্রাণের দুগণামৃতি'র একটি 
প্রতকৃতি করার গভশর আকাৎক্ষা ছিল তাঁর | 

পনেরো বছর বয়সে তাঁকে কলকাতায় এনে সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে 
ভাত‘ করে দেওয়া হল | সেখান থেকে কুড়ি বছর বয়সে এণ্ট্রাস পাশ করেছিলেন, 
তাতেই প্রমাণ স্কুল কলেজের শিক্ষার বিশেষ রুচি ছিল না। একটার পর 
একটা কলেজ বদলাতে থাকলেন কিন্তু আর একটাও পরশক্ষায় পাশ করতে 
পারলেন না। শিক্ষক যখন ওয়াড সওয়ার্থের কবিতা পড়ছেন নন্দলাল তখন 
হাতের বইটি ধরে মাজিনে স্কেচ করে চলেছেন | সারা কলেজ-জশবনটাই বা 
কিছু পয়সা বাড়ি থেকে পেতেন এমনকি কলেজের ফণ বাবদও ধা নিতেন 
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সবই ড্রইংয়ের কাগজ আর রঙ কেনায় খরচ হত। যা হু'ব দেখতেন তারই 
নকল করতেন এই সব দিয়ে । খুব অল্প বয়সেই এইভাবে তিনি রাফেলের 
ম্যাডোনার একটা কপি করেছিলেন । তখন প্রবাসীতে অবনণন্দ্নাথ আর রবি 
বর্মার ছি ছাপা হত ৷ অবনশন্দ্নাথের বুদ্ধ ও সুজাতা ছবি দেখে নন্দলাল 
একেবারে চমৎক্‌ত। মনে হল এতদিনে যেন তাঁর গুরু পাওয়া হল। 
অভিভাবকদের কাছে প্রার্থনা করলেন যে কলেজ ছেড়ে তাঁকে সরকারশ IB“ 
স্কুলে অবন'শন্দরনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখতে দেওয়া হোক | আভভাবকেরা 
তার পরিবর্তে‘ CAPAC কলেজে তাঁকে কমাস পড়তে ভর্তি“ করে দিলেন | 
পরে ভুল বুঝে তাঁর অভিভাবক তাঁকে সরকার" আট“ স্কুলে ভাত‘ করলেন | 

শেষ কালে নন্দলাল তাঁর নিজের আসল পথ খুজে পেলেন, এই পথ ধরেই 
তিনি সারা জশবন চলেোছিলেন | শিষ্পচচার কাজে আত্মোৎ্সগ তাঁর সুনিশ্চিত 
হল । অবনীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় শিল্পকলার PSC মহান প্রচারক 
হ্যানেল-_দহজনেই, নন্দলালের হাতের কাজের প্রশংসা করলেন এবং মাসিক 
বারো-টাকফা বৃত্তি দিলেন। তখনকার দিনে বেশ ভাল বৃত্তই বলতে হবে। 
নম্দলাল অবশা আঁকার কাজে উৎসাহ পেলে, আর কি পেলেন না পেলেন সে 
বিষয়ে চিন্তা করতেন না। গুরু অবনান্দ্রনাথের মতো তিনিও ASF পথের 
দিশারী, নৃতন নৃতন পরণক্ষায় সচেষ্ট | ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরয়েপ্টাল 
আটের প্রথম প্রদর্শনশতে তাঁর চিতার আগুনে সত (Sati at the funeral 
pyre) ছবিখানি স্থান পেয়েছিল । PABA নিবেদিতা এবং ى۹‎ 
স্বামী এই ছবির awe গ.ণগান করেছিলেন । জাপানে ছাপা হবার পর 
জাপান ভারত দুই দেশেই এই ছবি শি্পরপিকদের প্রশংসা লাভ করেছিল | 

এ প্রদর্শনীতে আরও একটি ছবিসহ সতী স্থান পেয়েছিল, নন্দলাল এ 
ছবির জন্য পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন | এ টাকা নিয়ে তিনি ভারত- 
ভ্ৰমণে বেরিয়ে পড়লেন-__নানাস্থানের যাদুঘর পহ্ণ্যতীথক্ষেত্র এবং প্ৰাচশন 
স্মৃতিসম্বলিত FITIL ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ۱ এমনি করে দেশের 
প্রাচীন এতিহ্যের প্রতি তাঁর নিজের মধ্যে একটি গভশর আত্মীয়তাবোধ জেগে 
উঠল । এক বছর পরে অবনশন্দ্রনাথ এবং ۲۹۸۹ নিবেদিতা তাঁকে 7٤ 
পাঠিয়েছিলেন যাতে লেড' হ্যারংহামকে অজস্তার ছবি নকল করার কাজে 
তিনি সাহায্য করতে পারেন । গুহার অভ্যন্তরে স্তিমিত আলোকে বৌদ্ধ 
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শিল্পের এই চৃড়াস্ত সন্টিগুিল দেখে নম্দলাল যেন ভারতণয় শিল্পের আত্মার 
স্পৰ্শ‘ পেলেন | 

সেই বছরের ১৯৯৯ সালে নন্দলাল রবশশ্দ্রনাথের দর্শন পেলেন। কৰে 
নন্দলালের কয়েকটি ছবি দেখে আক্ট হয়েছিলেন। চয়নিকা নামে কাব্য- 
গ্রহের জন্য কয়েকটি جج‎ [তিন নম্দলালকে একে দিতে বললেন | 
নন্দলালের আঁকা সাতটি ছবি ¥ বইয়ের জন্য তিনি পছন্দ করেছিলেন | 
এমনি করে কির সঙ্গে শিল্পীর যোগ শুরু হল যে যোগ তাঁর জীবনের 
শেষ দিন AY ছিল। রবশশ্দ্ররচনার ম্যাকমিলান প্রকাশিত ইংরাজণ বই- 
গুলিতেও নন্দলালের কিছু কিছু ছবি পাওয়া যাবে। 

তাঁর জশবনের এই সৃষ্টিশীল সময়টায় নন্দলাল ভারতণয় পুরাণের গভণর 
প্রভাব অনুভব করেছিলেন। যদিও তাঁর ধর্মবিশ্বাস খুব গাঢ় ছিল তবু তাঁর 
R= STAT মধ্যে সব‘জনণন মানবতার এমন একটি উপাদান ছিল যাতে 
তাঁর উপরে FACT প্রভাব পড়া সহজ হয়েছিল । শিবের মতি এবং 
বিষপানরত শিবের ছবি এই প্রভাবের চিহ্ন বহন করে | কিছুকাল পরে যখন 
সোসালিশ্ট নেতা ইউসুফ মেহেরালি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তখন 
[তিনি স্বীকার করেছিলেন যে বিষপানরত শিবের ছবিটির সঙ্গে তিনি প্রেমে 
পড়ে গেছেন। তাঁর অনুরোধে নন্দলাল তাঁকে এ ছবির একটি নকল করে 
দিয়েছিলেন | নন্দলালের শিল্পে উদার মানবিক আবেদনের এর চেয়ে বড় 
দৃষ্টান্ত কিছু নেই যে একজন মুসলমান সমাজবাদ) নেতা হিন্দু দেবতার 
একটি ছবিতে এমনভাবে আকৃষ্ট হবেন | 

একবার কথা প্ৰসঙ্গে নন্দলাল বলেছিলেন “হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে 
হিন্দু আদৰ্শ‘ ও Jets আমি মানুষ হয়েছি । একসময় আসি কেবলই 
দহিন্দু দেবদেবশদের ছিব আঁকভুম | এখন আমি দৈনন্দিন TAT BAP 
দিয়েও ছবি আঁকতে চাই । এ দহয়েব মধ্যেই আমি আনন্দ পাই। আগে 
ভাবতুম দৈব ASRS প্রাতদিনের মানবজশবনের جج‎ গ্রাহ্য YP 
চেয়ে রুপ হিসেবে আরও উন্নত | _ মানসিক পরিণতির ফলে আজ আর আমি 
বস্তুর প্বকণয় جح“ ہو‎ গুরুত্ব দিই না। প্রত্যেকটি রুপের মধোই একই 
সত্তার FH SI ও প্রকাশ দেখতে চেষ্টা করি । এই বিরাট পংখিবপ, 
আমাদের মনের ভিতরে ও বাইরে নানারহপ প্ৰাণ ও জশবন-_-এইসব কিছু: নিয়ে 
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গতিশীল বিশ্বলোক আবাতি“ত হচ্ছে আবার এইসবগুলি থেকেই তার 4 
হচ্ছে । সাধারণ অসাধারণ এই বিশবপোকের সমস্ত আকারের মধ্যেই আসি 
জীবনের GIF অনুভব করতে চেষ্টা করি | অন্যকথায় আগে আমি শুধু 
দেবদেবীদের OTS এশ্বরীয় রুপের সন্ধান করতুম এখন আকাশে জলে 
পাহাড়ে আমি সেই রুপ সন্ধান করি ٭‎ 

প্রথম থেকেই যেন অঅ্ঞর্দৃিটিতে রবশন্দ্রনাথ শিল্পী এবং শিক্ষক হিসাবে 
নন্দলালের প্রাতভার সম্ভাবনাগ- লি ধরতে পেরেছিলেন ۱ তিনি বুঝোছিলেন 
۹1۴7٣۰٣ মুল্য ছাড়াও নন্দলালের শিল্পের একটি বিশেষ সামাজিক মহল্য 
আছে। তাঁর কাছে শিল্পকর্ম দর্শকের মনকে সৌন্দফের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার 
একটি মহৎ উপায় । তাঁর মনে হল যে নম্দলালকে শাক্তিনিকেতনে রাখতে 
পারলে তাল হয় তাতে তাঁর আশ্রমের ছাত্রদের মনে রুচি ও শিল্পের জন্য 
ভালবাসা জেগে উঠতে পারে । কৰি বিশ্বাস করতেন মানুষের PEY গঠনের 
একটি PFA উপাদান ATIF প্রত ভালবাসা । নম্দলালেরও সেই 
বিশ্বাসই ছিল | 


১৯১৪ সালে নন্দলাল প্রথম শান্তনিকেতনে দেখতে গিয়েছিলেন । সেখানে 
তখন FAN কলাভবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন যার TOF অসিত হালদার 
মহাশয় | শাস্তিনিকেতন দেখে FAI তো একেবারে মুগ্ধতার উদার 
দিগভ্ত-ছোঁয়া মাঠ, শিশুদের স্বতঃস্ফংত‘ প্রাণোচ্ছবাস । তখনও বিশ্ববিদ্যালয় 
প্ৰতিষ্ঠিত হয় নি। সমস্ত দৃশ্যটা জুড়ে শুধু শিশুরাই । পরম আগ্রহে 
নম্দলালকে বুবশন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা জানালেন, প্রশংসা আর আশশবাণশীসহচক 
একটি কবিতাও লিখেছিলেন | কিন্তু কবির অভ্যর্থনা আর শান্তনিকেতনের 
পরিস্থিতি যতই তাঁকে UTED করুক গুরু অবনপশ্দ্ৰনাথের কলকাতার . ٤ 
ছেড়ে তিনি থাকতে পারলেন না আবার সেখানে ফিরে গেলেন। Teg 
এই ক্ষণিকের দরে যাওয়ার সুফল ফলল । কলকাতায় প্রাসাদের কারাগার 
থেকে এবং হিন্দু দেবদেবীর জগতে বাঁধা পড়া থেকে তিনি যেন মুক্তি 
পেলেন ৷ সেই বছরেই তাঁর বিখ্যাত ছাবিটি আঁকা হল ‘বুদ্ধ ও মেষশাবক' । 

পরের বছর কৰৰ পল্মাতশরে শিলাইদহে পৈতৃক জামদারশ দেখতে নিস্তে 
গেলেন নম্দলালকে | দর প্রসারিত জলভাগ অসাীমস্পশ?“ দিগন্ত তাঁর মন 
ভরে দিলে, অনেক স্কেল তিনি তখন করেছিলেন। যদিও তিনি আবার 
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অবনশম্দ্রনাথের আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন, কাবর সঙ্গে সম্পর্ক তিনি 
একেবারে ছাড়তে চাইলেন না। জ্োড়াসাঁকোর প্রার্গণের উল্টো দিকে 
efare রথশন্দ্রনাথও সাহিত্য ও শিষ্পপ্রেমদের নিয়ে বিচিত্রা নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, নন্দলাল তার শিষ্প-উপদেণ্টার পদ গ্রহণ করলেন | 
তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের মহলারাও কেউ কেউ ছিলেন। 
বিশেষ করে মনে পড়ছে কবির AA, প্ৰতিমা দেবীর কথা | 

১৯১৮ সালে AFAT ওরিয়েণ্টাল স্োসাইটিতে নন্দলালকে >7 
শিল্পের শিক্ষক হতে সাহায্য করলেন । মাইনে ২০০ টাকা | তখনকার দিনে 
এই পদ বহু-মাকাঞ্ক্ষিত । দুবছর নন্দলাল সেখানে শিখিয়েছিলেন কিম্তু 
festa ভিতরে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল । ১৯২* সালে সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে 
তিনি শানক্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে এলেন সেই দিন 
থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশি কাল--১৯৬৬ সালে তাঁর মৃত্যু পযন্ত. তিনি 
ছোটখাট বেড়াতে যাওয়া ছাড়া শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান নি। তাঁর 
উপস্থিতি, তাঁর শিক্ষকতা শান্তিনিকেতন ও বিশবভারতশকে OAS শিল্প 
সংস্কৃতির একটি অনন্য কেন্দ্ৰ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে রব'ন্দ্রনাথের 
সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল | 

সবরমতশ এবং ওয়াধাতে গান্ধীজিব্র উপস্থিতি যেরকম সব'বাপশ শাস্তি 
নিকেতনেও তেমনি ব্লবশন্দ্ৰনাথের ব্যক্তিত্ব । কৰব প্বেচ্ছাচারতশ্ত্রণ ছিলেন না | 
সকলের স্বাধশন কাজের ইচ্ছাকে অনুমোদন করতেন আর তাই অনেক মুক্ত 
চিতকে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন | তাই তাঁর চতুর্দিক ঘিরে 
উল্লেখযোগ্য সহকমশর একটি নক্ষত্রপুঞ্জ গড়ে উঠেছিল | তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
পণ্ডিত বিধুশেধর چہ‎ ئ٥‎ ক্ষিতিমোহন সেন, হাজারণপ্রসাদ POCA, 
ৰূবশশ্দ্ৰনাথের গানের ভাগুারশ দিনেম্্নাথ, শ্রীনিকেতনের গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র 
কাজে কবির প্রধান সহকারী POAT এলমহাস্ট“ | 

এদের সকলের মধ্যে যাঁর দান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি নন্দলাল ۱ 
শাস্তনিকেতনের যে [বিশিষ্ট পরিমণ্ডল ভারতবষের অন্যান্য জায়গা থেকে 
এমনকি বিদেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্পদের আকর্ষণ করত অনেকটা তাঁরই 
তৈতি | তাঁর হাতে শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল শুধু শাস্তির আবাস নয় 
সৃষ্টিশীল আনন্দের নিকেতন । এলমহাস্ট‘ রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের সষ্গে 
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চণন ভ্রমণে গিয়েছিলেন | তিনি বলেছিলেন যে নন্দলালের সঞ্গই একটা 
শিক্ষা | দুদিন কেউ শাৰ্তিনিকেতনে থাকলে অনুভব করতে পারত গনরৎদে বের 
আর মাস্টারমশাই নন্দলালের ব্যক্তিত্ব । সব শিক্ষককেইঃ বাংলাদেশে মাম্টারমশাই 
বলা হয়, শা্তিনিকেতনেও মাস্টারমশাই বলা হত কিন্তু শুধু মাম্টারমশাহই 
বললে নশ্দপালকেই বোঝাত । তিনি তো শুধু শিল্পের ছাত্রদের শিক্ষক 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিক্ষকদের মনের মাটিকে রুপ দেবার শিক্ষক | 
বালককালে [তিনি মাটিকে রুপ দিয়ে পুতুল আর মহত” গড়তে চেয়েছিলেন ৷ 
রবণদ্দ্রনাথের প্রভাবে যেদিন পারণতব-দ্ধি হলেন সেদিন তিনি মানুষের মনকে 
আকার দিতে লাগলেন ৷ গ্ৰাম্য উচ্ছগ্খলদের শি্পশতে পরিণত করলেন | 
নিজে ভাস্কর না হয়েও তিনি রামকি্করকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন -_ আজ 
` ব্লামকিৎকর মৌলিক প্রাণশ[ক্তস্মপন্্ন একজন শ্রেণ্ঠ ভাস্কর বলে পরিচিত | 

খান আবদুল وج‎ খান স্বাধশনতার আগে ফ্রণ্টিয়ার গান্ধী নামে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন । তাঁর CFS পুত্র আবদুল APA কথা আমার মনে পড়ছে। 
তাঁদের পরিবারের একটা আখের ক্ষেত ছিল । সেইজন্যে আবদুল গাঁপকে 
সুগার কেমিট্ট্রি পড়বার জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল । ১৯৩৪ সালে 
যখন গফর খান ও জওহরলাল দহুজভ্তনেই জেলে আমরা শান্তিনকেতনে 
কমলা নেহেরুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম । তিনি লিখেছেন যে গপি 
সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন, এই FATES সশ্দর পাঠানকে নিয়ে 
তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তাকে কি তিনি শাস্তিনিকেতনে পাঠাতে 
পারেন | কি করা যায় না ভেবে পেয়ে আম নন্দলালের সঙ্গে যোগাযোগ 
করল;ুম । তিনি বললেন “তাকে আসতে পলিখে দাও |° 

গণি এসেছিলেন ۱ একজন ATT পাঠান, বুদ্ধিদশগু দুটি চোখ, আর মুখে 
মানুষের মন জয়-করা হাসি । নন্দলাল তাঁকে ছাত্রদের ভরামটরতে ঢুকিয়ে 
দিলেন আর বললেন কিছুই করতে হবে না শুধু চারিদিকে চেয়ে দেখো | 
কদিন পরে গণি আমার ঘরে এল একটা দাড়িওয়ালা মানুষের কাঠের মতি 
সে তৈরি করেছে। আমি তাকে বলল:ম, “গণি, মানুষের মুখ বা দেহ খোদাই 
করা মহত রচনার পর্যযায়ে পড়ে, AAI ধর্মে তা যে স্বীকৃত নয় তুমি কি 
জান ATI” সে একটু হেসে বললে, “এইসব সংস্কার থেকে শান্তা নিকেতন 
আমায় মুক্তি দিয়েছে! শিল্পী মুক্ত মানুষ | 
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এই চিল নন্দলালের পথ | নিজের যা সবচেয়ে ভাল তা ছাত্রদের দিতেন 
আর সম্পৃ্ণ‘ স্বাধীনতা দিতেন তাদের নিজের মতো করে আত্মপ্ৰকাশ করতে | 
এমনি করে ছাত্রদের মধ্যে যা সবচেয়ে ভাল তাকে জাগিয়ে ভুলতেন। তাঁর 
দুই ছাত্র বিনোদবিহারশ মুখোপাধ্যায় আর রামকিণ্কর তাঁদের ۳۶ 
শিষ্পরশীতি গড়ে তুলেছিলেন যার সঙ্গে নন্দলালের শিল্পরীতির কোনো 
মিল নেই । তাঁরা তাকে ভালবাসতেন, সম্মান করতেন ৷ কিন্তু তাঁদের 
শিল্পচচশ তাঁদের নিজেদের পথ ধরে চলেছিল, শেষকালে তারা সর্বভারতাীয় 
খ্যাতি HEA করেছিলেন | নন্দলাল তাঁদের পছন্দ করতেন, তাঁদের মৌলিক 
দৃট্টিভঠ্গির প্রশংসা করতেন আর নিজের দৃণ্টিভঠ্গি তাদের উপর আরোপ 
করা থেকে বিরত থাকতেন | 

শিল্প সম্পকে নন্দলালের ধারণা অনেক দহর প্রসারিত ছিল । তার মধোই 
তিনি কারু শিষ্প- ইংরেজিতে যাকে বলে craft, তাকেও বিশেষ ভাবে গণ্য 
করতেন | যে শিল্পী দক্ষ কারিগর (craftsman) নয় সে কখনও বড় শিল্পশ 
হতে পারে না, এ কথা বলেছিলেন গোযটে। নন্দলালও তাই (বিশ্বাস 
করতেন | 

আমি তাঁকে দেখেছি মাটির উপরে বসে একটা সাদা সিল্কের শাড়িতে 
তিনি বাটিকের নক্সা একে দিচ্ছেন। তার মেয়ে গৌরশ সেই শাড়িতে বরং 
করবেন | এরকম একটা শাড়ি তিনি আমার ACF বিয়ের সময় উপহার 
দিয়েছিলেন | একটা চাপা রপিকতায় তিনি একসার উট একে দিয়েছিলেন | 
আমায় স্ত্রীকে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে তিনি যাকে বিয়ে করেছেন সে 
[সগ্ধহপ্রদেশের ASA বাসিন্দা । বাটিক ছাড়াও তিনি আরও অনেক 
চারুকলার সহচনা ঘটিয়েছিলেনঃ, শিল্পের দক্ষতার জন্যেও বটে আবার শিশক্ষা- 
নবিশীর কালে ছাত্ররা যাতে কিছু রোজগার করে তার জন্যেও বটে। 

শিল্পের সামাজিক মুল্য ক এ নিয়ে নন্দলাল খুব বেশি কচকচি করেন 
নি। তবে তিনি যে শিল্প কাটিগরশর উপর এত জোর দিয়েছিলেন তাতেই 
বোঝা যায় যে উচ্চ-শিক্ষিতদের নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিষয় [হিসাবেই কেবলমাত্র 
তিনি শিল্পকে দেখেন নি, মানুষের Plies গঠনে তিনি [িশ্বাসশ ছিলেন 
এবং যেহেতু মানুষই হচ্ছে সেই وڈ‎ বা পাথর যার উপর [ভিত্তি করে সমাজের 
কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে তাই মানহুবেয় ক্রিয়াকর্মকে সামাজিক মুল্য থেকে 


রবাম্মভাবনা--১ 


تح 
ন্লঃ bee 7‏ 


বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। নন্দলাল একই সষ্গে দেশপ্রেমকও ছিলেন, 
মানবতাবাদশও ছিলেন। তাঁর জশবনের একটা প্রধান নৈতিক কম‘ ছিল 
বিদেশশ শাসনের অবিচার ও অসম্মানকে প্রতিরোধ করা এবং জাতায় 
সংস্কৃতির যা সুন্দর তাকে তুলে ধরতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া । শিল্পের 
জন্য শিল্প এ মতে তিনি বিশ্বাস" ছিলেন না। জীবনের জন্যঃ মানহষের 
উৎকর্ষ‘ সাধনের জন্য শিল্পের ব্যবহার এই কথা তিনি গভণর উৎসাহে বিশ্বাস 
করতেন | 

শা্তনিকেতনে নন্দলাল দেওয়ালচিত্ৰ ও ফ্রেস্কো আকার সুচনা করেছিলেন, 
তা জনপ্ৰিয়ও হয়ে উঠেছিল । শিল্প শুধু স্টুডিওতে বা মিউিয়মে আবদ্ধ 
থাকবে এ ধারণা তার ভাল লাগত না। তাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে 
হবে যাতে পথচারী পখিকও দেখতে পায় । শাস্ভিনিকেতনে গিয়ে কোনো 
দর্শকের নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের আঁকা এই দেওয়াল চিত্র না দেখে উপায় নেহ | 
১৯২৬ সালে বাৎসরিক HI উৎসবের স্মারক হিসাবে নন্দলাল শ্রীনিকেতনে 
একটি সুন্দর ফ্রেস্কো রচনা করেছিপেন- রবান্দ্রনাথ নিজে গরুর পিছনে 
লাঙল নিয়ে চলেছেন । বিভিন্ন খতুর নানা ধরণের উৎসব করি খুব 
ভালবাসতেন । আনাীকেতন ও শান্তিনিকেতনে এইসব উৎসব তিনি শুরু 
করেছিলেন ৷ و‎ দলে দলে কলকাতা বোলপ:ুর এবং আশেপাশের 
অঞ্চল থেকে দর্শকরা সেসব দেখতে যায় | এই বিশেষ ফ্রেস্কোটি খোলা 
দেওয়ালের উপর করা হয়েছিল | নশ্দলালের আসল ছবিটি মাঝে মাঝে 
সারাবার স্থল চেষ্টা হয়েছে তবুও বহুদিন ধরে রোদে জলে খোলা থেকেও 
এই ہ۲ ج‎ দর্শকদের আক্ট করেছে | 

শান্তিনিকেতনে আশ্রমে চত্বরে এরকম অনেক BFT দেওয়ালে আঁকা আছে। 
হঠাৎ আসা দর্শকদের নয়নরঞ্জন করে তারা । এইসব ছবির নকল FET 
ন্যাশানাল গ্যালারশ অব মডার্ণ আটে দেখতে পাওয়া যাবে । নন্দলালের 
অধিকাংশ ۲ج‎ বা ছবির নকল সেখানে সংগ্রহ করে রাখা আছে। 

নিজেকে প্রচার করবার কোনো চেষ্টাই নন্দলালের ছিল না আর যেহেতু 
তাঁর জশবনের বেশির ভাগই কেটেছিল শান্তিনিকেতনে, ভারতশয় শিল্পে 
তাঁর যে অসামান্য বহুমুখী দান তা সবাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল | ঠিক সেই 
সময় ভারত সরকার জাতীয় স্মারক 1হসেবে তার চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকর্ম“ 


রবাম্ফ্্ভাবনা---১১ 


ংরক্ষণ করতে সচেন্ট হয়ে প্রাজ্ঞতার কাজ করেছেন | এটা সম্ভব হল নন্দলাল 

বসুর STIPE কমিটির চেয়ারম্যান AAA ইন্দিরাগান্ধীর কল্পনা ও 
চেষ্টায় । তিনি এই ছবিগুলি সংরক্ষপের সুপারিশ ও বাবস্থা করলেন | 
নন্দলালকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, যখন ছাত্রী হিসেবে সেখানে অল্প 
কয়েকদিন ছিলেন তাঁকে কাজ করতে দেখেছি লেন, তাঁর কাজের মহল্যও তিনি 
জানতেন । তিনিই আজ ব্যবস্থা করলেন যাতে ۶8۹ এবং ٦٣ 
অন্যান্য স্থানে এমনকি বাইরের দেশের লোকেরাও নন্দলালের এই বহুমুখী 
প্রতিভার ফসল দেখতে পাবার আনন্দ পায় | 

ন্যাশানাল গালারশ অব মডার্ণ আটের ডিরেক্টর ডক্টর এল. পি. [হারের 
পরিচালনায় নন্দলালের ছিব ও দেওয়ালচিত্রের প্রদর্শনী ভারী ATI করে 
সাজানো হয়েছিল । যতবারই আমি এই প্রদর্শন" দেখতে গেছি ততবারই 
চলে আসতে আমার কণ্ট হয়েছে । আনি আজ এই আশা করি যে শান্তি 
নিকেতনে অথবা অন্য কোথাও একটা বিশেষ সিউস্জিয়ম তৈরি তবে যেখানে 
ভারতশয় শিল্পে এই মহান শিল্পীর দান সর্বদাই প্রদশিতি হবে । আমার 
একবার সৌভাগ্য হয়েছিল, শান্তিনকেতনের দেওয়ালে নন্দলালের EFT আঁকা 
দেখেছিলুম | তিনি তখন চশনা ভবনে নটপর পহজ্তার ছবি আঁকাছিলেন। 
সেই দেখার সৌভাগ্য আমি চিরকাল মনে রাখব | নট'র পুজা কলকাতায় 
১৯২৭ সালের জ্ঞানুয়ার মাসে মঞ্চস্থ হয়েছিল | নন্দলালের কন্যা ۹ 
নটখর fA ছিলেন । AB পৃজা আমার খুব প্রিয় বই। আমি 
দেখেছিল;ম অনেক BCS একটা টুলের উপর বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় 
নন্দলাল যেন একটা ঝোঁকের মধ্যে কাজ করছিলেন তাঁর চতুর্দিকের 
পারিপাশ্বিক অবস্থাকে ভুলে গিয়ে । তুলি ফেলে দিয়ে একটা মোটা কাপড় 
রঙে [ভিজিয়ে তাই দিয়েই তিনি রং লাগাতে লাগলেন AF বিশ্ময়ে আমি 
চেয়ে দেখছিলহম, যখন শেষ হল তখন দেখলহম যে শিল্পীর উদ্বুদ্ধ চেতনার 
একটা উন্নততম কাতি‘ রচনা হয়েছে--ইংরাজশতে যাকে বলে মাস্টারপশস | 

٠513 পহজার A খুব সরল | বৃদ্ধের পৃজায় প্রাসাদের নর্তকী নিজের 
জশবন উৎসগ‘ করছে | নন্দলালের চোগ্ধের সামনে নিশ্চয়ই কলকাতার মঞ্চে 
অভিনয়কালশণন তাঁর মেয়ের fu“ ভেসে উঠেছে | 

পেশাদার শিষ্পসমালোচকেরা তাঁর শিল্প সম্বন্ধে কি বলবেন সে বিষয়ে 


ববণশ্দভাবনা--১২ 


ات ا ا 


তিনি উদাসীন ছিলেন ۱۰ সাধারণ মানুষ শিষ্পকম দেখতে উৎসাহিত হোক, 
তার মংলা বোঝবার মতো শিক্ষা পাক এটাই ছিল তাঁর আসল চেষ্টা । তাই 
পরমানন্দে তিনি 11۹۹5۹۰ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষৌ, 
১৯৩৭ ফৈয়জপুর আর ১৯৩৮ সালে হাঁরিপুরায় তিনি কংগ্রেস অখধিবেশনকে 
IES করে রাজনৈতিক সভার ন'রস শুদ্কতাকেও আকর্ষণীয় করে তুলে- 
ভিলেন আর সাধারণ মানুবকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের শিক্ষার 
আয়োজন করেছিলেন | ۶115۹:۱۹ আগেই শ।স্ডি নিকেতন দর্শনের সময় নন্দলালের 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । শিজ্পশর সরলতা, তাঁর বিনয়, তাঁর রঙের 
ব্যবহার, 5۳5173 জন্য ঘাস এবং বাঁশের ব্যবহার গান্ধীজাঁকে আক্ট করেছিল | 

১৯৩০ সালে গান্ধীজী সাবরমতণ আশ্রমের নির্বাচিত কিছু ছেলেকে সঙ্গে 
নিয়ে এতিহাটিক দণ্ডীযাত্রা করেছিলেন সমুদ্রের ধারে লবণ তৈরি করার 
জন্য, যার নাম হয়েছিল লবন সত্যাতগ্রহ | চাচি‘ল গাঙ্ধীজশীকে বলেছিলেন 
অধনগ্র ফকর-_-লেই بے کو‎ ফকির বৃটিশ রাজশন্তিকে যেভাবে প্রকাশ্যে 
অস্বীকার করলেন তাতে সমস্ত জাতি যেন বিদহ্যৎস্পৃম্ট হয়ে জেগে উঠল | 
একটি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে গান্ধাজ্জৎী চলছেন | নন্দলাল IIE সেই 
ভ্গিটি একটি নলিনোকাটে ভাবধ্যৎকালের জন্য অমর করে রাখলেন | 
খুব সরল সেই ড্রইংটা কিন্তু কণ" অনুপ্রাণিত । মহাত্মার সেই FIRE 
সংগ্রামের চারিত্রিক 1۲۶وت‎ শিল্পী ধরে রেখেছেন ৷ মহাত্মার ব্যক্তিত্বের সেই 
বুপক প্রতিচ্ছবি আজ চিস্তারত বৃদ্ধ বা নটরাজ শিবের মতো একটি সবজন- 
স্বীকৃত প্রতিমহতিতে পরিণত হয়েছে | 

গান্ধীজীর আহ্বানে কংগ্রেস সেশনে যোগ দেওরার চেয়ে আনন্দের ও 
গৌরবের কিছুই ছিল না নন্দলালের । তিনি যে এরই মধ্যে দিয়ে শিল্পকে 
জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে পারতেন ৷ বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে কংগ্রেস 
অধিবেশনের জায়গাগুলো তিনি ঘুরে দেখতেন | আশেপাশের গ্রামের 
মানুষের কম" ও জীবনের সঞ্গে পরিচিত হতেন আর AFA FCAT কি কি 
উপকরণ পাওয়া যায় তার সন্ধান করতেন | ফৈয়জপুর কংগ্রেসে উদ্বোধন 
ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজী নন্দলালের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে এই 
সৃজনশশিষ্পণ স্থানীয় উপকরণ ও শ্রমের উপর PAS করে অধিবেশনের সমস্ত 
ক।ঠামোগুতি গড়ে তুলেছেন। 
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চতুর্দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের যে অভিজ্ঞতা নন্দলালের 
হল তাই দিয়ে তিনি শতাধিক পোস্টার তৈরি করলেন | সেই পোষ্টারগুলো 
দেশজ রঙে আঁকা আর গ্রামাজশীবন তার বিষয়বস্তু । এই পোস্টারগহলিতে 
নন্দলালের শিজ্প সবচেয়ে পরিণত রূপ ধারণ করেছে । সবরকম কায়দা 
কৌশল ছেড়ে তিনি লোকশিল্পের সারলাকে পুনরহ্দ্ধার করেছেন | হরিপ:-বরা 
CATT এই পোম্টারগুলি খুব HFH বুচিসম্মতততাবে সাজানো হয়েছিল | 
হাজার হাক্তার দর্শক তাতে আকহ্ট হয়েছিল । তখনকার দিনের কংগ্রেস 
অধিবেশনে লক্ষ লক্ষ দর্শক যোগ দিত। গাঙ্ধীজশ তখনও বেচে ৷ গ্রামাঞ্চলে 
ংগ্রেস অধিবেশন করানোর ATF উদ্দেশ্য ছিল এই যে গ্রামের মানুষকে 
IFS করতে হবে, শিক্ষিত করতে হবে | সেহ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল বলে 
পান্ধশীজী খুশি হয়েছিলেন | এমনি করে মহাত্মাজীর আশশীবাদ মাথায় নিয়ে 
নম্দলাল জনসাধারণের শিল্পশ হয়ে উঠেছিলেন--কোনো 1:13:۰۹ মতবাদের 
আস্ফালনে নয়, তাঁর কলম তুলিকে জনসাধারণের কাক্তে লাগিয়ে । হরিপুরা 
কংগ্রেসে তিনি যা করেছিলেন তাতেই প্রমাণিত হল আটের সামাজিক 
মুল্য | সৌভাগ্যবশত সেই পোস্টারগৃলো এখন দিল্লশর ন্যাশনাল +77۹ 
অব মডার্ণ আটে দেখা যাবে ৷ প্রথম জশবনে হিন্দু দেবীদের এবং 51358 
পুরাণের ছবি একে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন । কিন্তু পরে গ্রামের 
সাধারণ মানুষের জশবনের ছবি একে কোনো অলংকরণ ছাড়াই সরল রীতিতে 
নন্দলাল তাঁর যথার্থ সার্থকতা লাভ করলেন এবং তার AIS অর্জন 
করলেন | 
ইউনিভাৰ্সিটির শিক্ষিত পণ্ডিতদের চেয়ে নন্দলাল সাধারণ গ্রামের মানুষের 
শিল্পভাবনাকে বেশি সম্মান করতেন ৷ “শিক্ষায় শিল্প” বিষয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন “গরশব সাঁওতাল নিজের মাটির তৈরি ঘর ICT 
মোছে মাটির তৈজসপন্র তার কাঁথা তার লেপ চমৎকার সুন্দর করে রাখে | অন্য 
দিকে প্রাসাদোপম হুস্টেলে বা মেসে শিক্ষিত ছেলেরা তাদের FIAT দাম জামা 
কাপড় ও যন্ত্রপাতি অগোছালো করে রাখে |” নিজে হাতে ঝাঁটা চালাতে বা 
মাটির বাড়ি তৈরি করতে ছাত্রদের সঙ্গে ভিজে মাটিতে হাত ডুবিয়ে কাজ 
করতে তিনি কখনই পিছিয়ে যেতেন না কায়িক শ্রমে কোনো অসম্মান 
নেই, AAS রুচিতেই অসম্মান । শিশুদের তিনি ভালবালতেন, তাদের 
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জনা তিনি সানন্দে ছবি আঁকতেন, শিশুদের AIP প্ৰায়ই দেখতে যেতেন, 
[বিশেষ করে দেখতেন শোচাগার পারি্কার আছে কিনা | 

তাঁর জশবনের শেষ কয়েক বছর FAY ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন 
এবং অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন । ১৯৩০ সালে তাঁর শিল্পের প্রদর্শন! 
হল পারিস, PAA এবং আরো কোনো কোনো ইউরোপাশয় শহরে | সর্বত্রই 
তা উচ্চ প্রশংশিত হল । ইংল্যাণ্ড থেকে নন্দলালকে চিঠিতে কৰি লিখেছিলেন 
যে এই খ্যাতির অনেকটা অংশই নন্দলালের প্রাপ্য । শান্তিনিকেতনে নম্দলাল 
যা করেছিলেন তা সাধারণ একটা স্কুলের চেয়েবেশি। তাঁর ভালবাসার 
আস্মত্যাগের CAT একটি শিল্পের নশড় রচনা হচ্ছিল। তাই তাঁর 
SCY উপযোগণ বিনয় নিয়ে কব বলেছিলেন আমার WA শাখায় হঠাৎ ফল 
ধরেছে, যেমন বাঁশ গাছে ফুল ধরে তার শেষ খেলা ফুরিয়ে যাবার আগে। 
নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভশর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল | তাঁর কথা 
বলতে গিয়ে স্পিনোজ্ার কথা স্মরণ করেছেন | তিনি লিখেছিলেন 17 
ছিলেন SBI | তাঁর তত্হবিচারকে তাঁর বাক্রিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্ৰ 
করে দেখা যেতে পারে । কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর 
রচনা আমাদের কাছে উজ্জল হয়ে ওঠে । প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে FATT 
ভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। 
ফ্রান্সের রাজা BEF লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেনসন দেবার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন শত‘ ছিল এই যে তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ‘ করতে হবে | 
স্পিনোজা রাজী হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি 
তাঁকে উইল করে দেন। সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে 
[দিয়ে দেন |” 

নম্দলালও শিল্পের চায়, যা তাঁর কাছে চংড়াস্ত সত্য ছিল স্থির বিশ্বাসে 
চলেছিলেন কে।নো সমালোচনা কোনো প্রলোভন তাঁকে সতাপথ থেকে বিচ্যত 
করতে পারে নৈ। শিল্পী হিসেবে তিনি বড় ছিলেন, শিক্ষক হিসেবে 39 
বড় আর সর্বেণপে।রি তিনি ছিলেন একজন বড় মানুষ । তাই তিনি FAI 
ও মহাত্বা গান্ধীর যতো মানুষের শ্রদ্ধা ও ন্ডালবাসা জয় করতে পেরেছিলেন। 


২৭ জানুয়ারী ১৯৮৪ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার শঙ্করলাল কনসার্ট হলে প্রদত্ত বক্তৃতা 
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কিমের রাতে এ গগনেয় 

দীপ গুলিরে 
হেম ন্রিকা করল গোপন 

অচল ঘিরে। 


ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো 
وچ رہوج‎ জালাও আলো, 
জ্বালাও আলো, আপন আলো, 
পাজাও আলোর থবিত্ৰীয়ে” ॥ 
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আমাদের মাষ্টারমশাই শিল্পাচার্য নন্দলাল TF 
অনুকণা খাস্তগীর 

গুরুদেব FATA শিষ্পগুরু নন্দলাল সম্বন্ধ বলেছেন-__-শিক্পী ও 
মানুষকে একত্রে জড়িত করে আমি নশ্দলালকে নিকটে দেখেছি । বুদ্ধি, 
হনয়, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও অনস্তদ্‌“শ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায় | 
তাঁর ছাত্র যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা একথা অনুভব করে এবং তার 
বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোট বড় নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা 
তাঁর ওদায চিত্তের গভপর তায় তার প্ৰতি আকৃষ্ট |” 

গুরুদেব পেয়েছিলেন তাঁর সত্য পরিচয় | আমরা আশ্রমবাসীরা, বিশেষ 
করে তার ছাত্র ছাত্রীরা, তাঁকে জেনেছিলাম সাথক শিল্পশরহপে- দেখেছিলাম 
মানবতার মহিমময় আদশরহপে | 

শিল্পগুরু নন্দলালের অতুলনীয় শিষ্পকশত£ ভারতে ও ভারতের বাইরে 
ছড়িয়ে আছে | তিনি ছিলেন স্বল্প ভাষণ, অন্তরালে থাকতেই ভালোবাসতেন | 
যশ, অথ" ৰা প্রতিপত্তি পাবার জন্য তিনি কোনোদিনই কোনো প্রয়াস করেন 
নি। যে অমর চিত্রগুলির তিনি wT সে চিএগুলি তাঁর অস্তরের এক 
একটি গভশরতম উপলব্ধির প্রতীক | 

কলাভবনের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের দেখাবার জন্য নিজের হাতে তাদের 
খাতায় বা এক টুকরো কাগঞ্জে কত-না ছবি একে দেখিয়ে দিয়েছেন আকবার 
সঠিক পদ্ধতি । তাছাড়া পোম্টকাডে+ চিঠিতে, আটোখ্রাফ বইতে এংকেছেন, 
বড় বড় ফ্ৰেস্কো পেণ্টিং করেছেন । এমনি করে যেখানে যা এ*কেছেন, সে 
তুলি দিয়েই হোক, কলম পেন্সিল বা কাঠ-কয়লা দিয়েই হোক-_-তাঁর হাতের 
একটি রেখাও কোথাও বেশি হয় নি, ব্যর্থ হয় নি। প্রায়ই আমাদের বলতেন, 
“যখন যাই আঁকো না কেন, FF করে আঁকবে |” 

আনি ছিলাম কলাভবনের ছাত্রশ। তাই মাস্টারমশাইকে কাছে থেকে 
দেখোছি। পেয়েছি তাঁর সান্নিধ্য । এখানে কেবলমাত্র আমার আপন অভিজ্ঞতা 
থেকে কয়েকটি ঘটনা চয়ন করে বলতে চাই । অনেক ঘটনা সামান্য হলেও 
অসামান্যের পরিচয় বহন করে। 

শিল্পাচার্য অবন'শ্দ্রনাথ আমাদের মাস্ট।রমশাইয়েরও গুরু । তিনিই 
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তাঁর শিষাকে চরম মযণাদা দিয়ে গিয়েছেন । একবার তিনি এসেছেন ۰ 
নিকেতনে ৷ প্রতিদিনই সকালবেলা কলাভবনে আসেন ৷ একদিন নন্দনে 
এস বসেছেন । আমরা মেয়েরা চারদিকে ঘিরে বসেছি, ছেলেরাও আছে 
কয়েকজন । নানা গল্প বলে আমাদের মুগ্ধ করছেন, এমন সময় মাস্টারমশই 
ধর পায়ে ঘরে ঢুকে সবার পিছনে গিয়ে বসলেন । মাস্টারমশাইকে দেখা মাত্ৰ 
আবনশন্দ্রনাথ বলে উঠলেন--ণ্গহরহ-মারা বিদ্যে কাকে বলে জানিস তোরা-- 
শুনেছিস তো কথাটা ? ওই যে ওই ছেলেটা, ওই যে এক্ষুণি এসে বসল, ওই 
ছেলেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে কথাটা কত সত্যি ।” সবাই আমরা হেসে উঠলাম, 
শুধু আমাদের মাস্টারমশাই সলঙ্ঞ্ বিনয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন | 

১৯২৩ সালে প্ৰথম আমি শাস্তিনিকেতনে আমি মাত্র এক বছরের জন্য। 
তখন ছবি আঁকতে যেতাম দ্বারিকের দোতলায় | তিন বছর পরে বব. এ. 
পরণক্ষা দিয়ে ফিরে এলাম পুকোপ:ুক্রি কলাভব'নের ছাত্রী হয়ে । কলাভবন 
তখন পুরোনো লাইব্রেরির দোতলায় | 

কলা ভবনের ঘরটি কাঠের ফ্রেমে চট দিয়ে ঢাকা হালকা দ:টি 7ء‎ 
দিয়ে ভাগ করা ' প্রথম ভাগটি বড়, সেখানে ছেলেরা বসত, কারণ তারাই 
সংখায় চিল বেশি | পরের ছোট ভাগে মেয়েরা বসত | পার্টিশন দুটি 
দুদিক থেকে মাঝধানটিতে যেখানে এসে মিলেছে, সেখানে দুদিকে দুটি 
মসৃণ কাঠের উচ; লম্বা দরজার মতো বোড দাঁড় করানো থাকত | এই 
বাবস্থা করা হল মাস্টারমশাই জাপান থেকে ফিরে আসবার পর | এই TIT 
উতপন দুদিকে কেবলমাত্র একটি করে বিশিষ্ট কোনো চিত্রকরের আঁকা 
নামকরা ছবি টাঙ'নো হত। জাপান থেকে ফিরে এসে মাস্টারমশাই ছাত্ৰ- 
ছাত্রীদের শিল্পরুচি বৃদ্ধি করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন | মাশ্টার- 
মশাই জাপানীদের শিল্পচেতনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন | 

দিনের পর দিন এক আসনে বসে ছবি আঁকাকে মাস্টারমশাই একেবারেই 
প্রশ্রয় দিতেন না । আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে ঘ.রে স্কেচবইতে স্কেচ কৰে 
আনতে উৎসাহ দিতেন । বারবার বলতেন, “আগে চোখ মেলে দেখো, স্কেচ 
করে আনো, তারপর তুলি ধরতে পারবে |» 

সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে সাঁওতালদের জখবনধারার ছবি আঁকতে মেয়েরাই 
বেশি ভালোবাসত | পিকনিকে গেলে মাস্টারমশাই বহু স্কেচ করে ফেলতেন, 
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আমরাও সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম | মাস্টারমশাই বলতেন--পক্রমাগত নানা 
বিষয়ের স্কেচ না করলে বড় ছবি করা দুঃসাধ্য | 

কলাভবনে যোগ দেবার প্রথম দিনে ড্রইং কাগজ্জের একটি রক, পেশ্পিল, 
রঙ ইত্যাদি নিয়ে বসেছি নিজের সিটে, খানিক পরেই মাম্টারমশাই এসে 
বসলেন আমার পাশে । কখন এলাম, কেমন লাগছে, এমন দৃুএক কথা বলবার 
পরেই আমার কাগজের ব্রকটি সামনে একট টেনে এনে বললেন, CET ।* 
বলেই উঠে চলে গেলেন অন্য আর-এক মেয়ের কাছে | 

“আঁকো”-কিম্তু কী আঁকি ? মহাসমস্যা। একট: ভাবতেই মনে পড়ল, 
সুরুলের দিকে যাচ্ছে যে রাঙামাটির পথ, তার কথা । একদিকে শুকনো 
জম ও তারই পরে নিচুজ্মিতে ধানক্ষেত, অন্য দিকে লাল কাঁকড়ের খোয়াই 
ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে-দহরে আরও তালগাছের সারি | আঁকলাম এক 
ছবি । বেশি রঙ দিতে ভয়__লাইনগুলোও কাঁপা কাঁপা কিন্তু তার পরেও 
আঁকলাম সেই রাঙামাটির পথ আর তার উপর দিয়ে চলেছে এক মোটরগাড়ি। 

পরদিন মাম্টারমশাই আমার সিটে এসেই জিজ্ঞেস করলেন-_-্ঞএকেছো ? 
দেখ কি একেছো 1” ছিটা সামনে এগিয়ে ধরতেই মুখে স্মিত হাসি 
ফুটে উঠল । বললেন, “বেশ হয়েছে, কিন্তু তুমি দেখছি একেবারেই 
কলকাতার মেয়ে ।” মোটা তুলি নিয়ে বেশ খানিকটা রঙ তাতে তুলে সেই 
কলকাতার মোটরখানাকে AACN গোরুর গাড়িতে পরিবর্ত'ন করে 
ফেললেন যেন ম্যাঁজকে | এদিক ওদিক আরও দু একটা মোটা লাইন দিয়ে 
আমার সেই মরা ছবিতে প্রাণসঞ্চার করে দিলেন । আমার চোখ খুলল, মন 
সজাগ হল | 

তখনকার দিনে কলাভবনে কাজের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল AT | 
কাজে দেরি করে গেলে কিংবা না গেলেও কৈফিয়ত দিতে হত না । কিন্তু 
তাহলে কণ হবে--ঘণ্টা পড়ার ACN সঙ্গে কলাভবনের সব মেয়েদের পেশীছানো 
চাই-ই কলাভবনে । এক অদহশ্য আকর্ষণে মাস্টারমশাই সকলকে কাজে টেনে 
নিয়ে যেতে পারতেন | যখন আমরা আমাদের নিজস্ব কলাভবন পেলাম তখন 
আমাদের মেয়েদের ঘরেও বেশ জমজমাট ভাব ৷ পুরানো মেয়েদের মধ্যে 
ছিলাম আমি, আর ছিল ইম্দুসুধা, চিত্রনিভা, পারুল, বুলবুল, গীতা, বশণা 
আর কলাভবনের মামা ( সুকুমার! দেবা (١ 
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তারপর এল একে একে faa (দক্ষিণদেশের গায়িকা ), রোসালিগ্ড 
(সিংহল দেশের মেয়ে ), A ( রানশ চন্দ, অনিল চণ্দের স্ত্রশ ) গৌরী ও 
যমুনা ( মাশ্টারমশাইয়েয় দুই মেয়ে ) এবং আরও অনেকে ৷ মাম্টারমশাইকে 
দর থেকে আমাদের ঘরের দিকে আসতে দেখলেই--পমাস্টারমশাহ আসছেন, 
মাম্টারমশাই আসছেন”--সাড়া পড়ে যেত। তাঁর সহজ সুন্দর IFT ঘরের 
আবহাওয়াকে আনন্দে ভরে তুলত | 

এক দিন বীণা একটি ج۲٤‎ একেছে | বিষয়-_রাখাল ছেলে গাছের তলায় 
দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। মাস্টারমশাই ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখছেন, দেখে 
যেন -একটহ বিশেষ গাস্ভশযের সঞ্চে বীণাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কা 
একেছো f° সেতো অবাক! জিজ্ঞেস করছেন কেন ? দেখতেই তো পাচ্ছেন | 
ব্যাখ্যা করে তাকে বলতেই হল, “রাখাল ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে।” 

— ও, তাই বলো- আম তো ভাবছিলাম রাখাল ছেলে আখ খাচ্ছে।” 
এবার হেসে উঠলেন, আমরাও সবাই হাসতে লাগলাম ۱۰ মাস্টারমশাই তখন 
তুলি হাতে নিয়ে রাখাল ছেলের বাঁশটি আড়-ভাবে ধরিয়ে দিলেন । তখন 
আর সে আখ খাচ্ছে না, বাঁশিই বাজাচ্ছে। বাীণাকে বললেন, আবার আঁকো, 
যতক্ষন না পছন্দ হবে, নতুন করে আঁকবে-_-বাঁশি দিয়ে যেন সর বের হয়। 
একট? কাগজ আৱব রঙ খরচ হবে, তাতে আর কশ! 

একবার একটি ছবি “Tee আমি, তাতে ছিল ছোট এক পাত্র। 
পাত্র টিতে একট হল-দ রঙ লাগিয়েই ছেড়ে দিয়েছি। মাস্টারমশাই দেখে 
বললেন, “কেন ٣ এমন পাত্র কেন? মণি মুক্তো হশরে জহরত লাগিয়ে দাও-_ 
তোমার তো শুধু একচ; রঙের খরচ ৷” 

আমরা মেয়েরা সত্যিই একট: ভয়ে ভয়ে ছবি আঁকতাম। লাইনে FEIT, 
রঙের Gee] কম হয়ে যেত । মাস্টারমশাই হেসে বলতেন, “পেন্সিল 
তুলির ভয় কিসের?” ছবিতে ‘TAG আনবার জন্য মাস্টারমশাই 
BACA কাঠঁ-কয়লা দিয়ে স্কেচ করতে বলতেন | ফুলস্ক্যাপ কাগজের খাতা 
ছিল আমাদের, তাতে স্কেচ করতাম । মাস্টারমশাই অনেক সময় সে খাতাতেই 
নানা ছবি একে দেখাতেন। একবার আমি এক সাঁওতাল ছেলের মুখ আঁকতে 
চেম্ট] করছি! মাম্টারমশাই এসে আমার খাতাখানি টেনে নিয়ে কয়লা দিয়ে 
একটি পাতায় প্রথম চারটি লাইন টেনে একটি চতুণ্কোণ আঁকলেন আর 
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বললেন, “সাঁওতাল বা অন্যান্য আর্দিবাসশদের মুখগুলো চৌকো হয়”__বলেই 
দেখতে না দেখতে সেই চতুণ্কোণটির মধ্যে জীবন্ত এক সাঁওতাল ছেলের মুখ. 
একে ফেললেন ৷ সবচেয়ে অবাক করলেন যখন ছবি-শেষের গুটিকয়েক 
লাইনের টানে মাথার পিছনে ঢেউ-খেলানো একটি টিটি ঝুলিয়ে দিলেন | 
সেই সাঁওতাল ছেলে আজও চেয়ে আছে FT প্রাণে | 

কাগজে কয়লা দিয়ে আঁকা একটি স্কেচ আছে আমার কাছে। ক্লাসেই 
অতি সহজভাবে অক্লেশে আঁকলেন একটি কাকের ছবি, দাঁড়িয়ে আছে নল- 
খাগড়ার কয়েকটি গাছের সামনে । নল-খাগড়ার বনে কাকেরা ঘুরে বেড়ায় | 
তাদের ডানার সঙ্গে নল-খাগড়ার পাতার সাদৃশ্য, তাদের পায়ের নখগুলি 
নল-খাগড়ার গাছের গোড়ার শিকড়গুটির মতো কেমন একই রকম দেখতে و‎ 
এটুকু বোঝাবার জন্য আঁকলেন এক “جح‎ ছবি--দেখলে মনে হয়, কাকি 
যেন এক্ষুণি নল-খাগড়ার ঝোপে এসে দাঁড়াল | 

আমার অটোগ্রাফ খাতাতে একেছেন এক বাছুরের পিঠে বসে আছে 
একটি কাক। সাদা কালো রেখার ছবিতেই অপরুপ রুপ ফুটিয়ে তুলেছেন 
তিনি । এ খাতাতেই একেছেন আর একটি ছ1ব--কু্ড়ে ঘরের কয়েকটি 
চাল, পিছনে বাঁশ-ঝাড়, একটি ঘরের দাওয়ায় বসে একটি গ্রামের লোক। 
আর একটি ঘরের দাওয়ার একটি মাত্র কাক | বাঁশ-ঝাড়ের প্ৰতিটি পাতার 
যেন পারিপণ রুপ | 

মাস্টারমশাইয়ের সংসক্ম উপলব্ধি ও নিপুণ হাত গু্রুদেবের অনেক 
ক?বতাকে চিত্রে প্রতিরৃপ দিয়েছে--সষ্টি হয়েছে কত HTT ছবি । সহজ 
পাঠ” “ছড়ার ছিব ও ‘চিত্র-বিচিত্রে’'র সবগুলি ছবি, প্রথম প্রকাশিত “চয়নিকা” 
কাব্যগ্রন্থের সাতখানি ছবি মাস্টারমশাইয়ের আঁকা । আর আছে ইংরাজি 
Gitanjalics আটখানি ছবি ও Fruit Gatherings চারখানি ছবি ও 
Crescent moon এ দুখানি ছবি | 

গুরুদেব আবার মাস্টারমশাইয়ের ছবির প্রতিরপ দিয়েছেন সশ্দর কৰ্তা 
রচনা করে-করেছেন মাস্টারমশাইয়ের গুণ-গান | মাস্টারমশাই যে ছিলেন 
প্রকৃত শিষ্পী-তান যে তাঁর শিল্পে সাধারণকে অসানারণ করে তুলতেন--_ 
তাঁর যে ছোটকে বড় করে দেখবার দৃষ্টি ছিল, সে-কথা চিরকালের জন্য 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন গুরুদেব তাঁর বই “ছড়ার ছ'ব’র ‘ছবি আঁকিয়ে” 


রবশন্দৃতাবনা--২১ 


কবিতাটি রচনা করে । ছবিটি সাঁওতাল গ্রামের একটি “ছাগল” ছবিতে, 
কবিতায় এই ছাগল রুপে রসে APA | 

শাত্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতন উৎসবের অঞ্গ-স্জ্জার মধ্যে একটি হল 
“আলপনা” । মাস্টারমশাইয়ের মতো শিল্পীর কাছে প্রাচীন প্রথার আল.পনাও 
নানা রুপে রুপান্তরিত হল । প্রাচখন প্রথায় চালের গুড়ো জলে ভিজিয়ে, 
আল-পনা দেওয়া হত। সে রঙ কালচে হয়ে গিয়ে ম্লান দেখায় তাই প্রবর্তিত 
হল সাদা খড়ির গুড়ো জলে ভিজিয়ে আলপনা দেওয়ার রীতি । তারপর 
এল রঙ | সাদা ও নানা রঙের সমাবেশে আশ্চর্য সুন্দর হত রঙিন আলংপনা- 
গুলো ৷ শীনিকেতনে হলকর্ষষণ উৎসবে চাল, নানা রঙের ভাল, গম হঁতাাদি 
শস্য দিয়ে আলপনা দেওয়া یع‎ দেখে মনে হত যেন একটি অপহবঁ 
কাপেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

মন্দিরে উপাসনার দিনে এক এক বুধবার এক-একজন মেয়ের উপর ভার 
থাকত মন্দিরের ভিতর শ্বেতপাথরের মেঝের উপর ছোট একটি আলপনা 
দেবার | অন্য আর কেউ আলপনা দিতে চাইলে মন্দিরের বাইরের [িশড়তে 
আল-পনা দিতে পারত । মন্দিরের ভতরকার এই আল-পনা মাস্টারমশাই 
এসে দেখতেন | আগে আসতে না পারলেও উপাসনার পরে তো দেখতেন-ই। 
“বেশ হয়েছে” বলে খুশি করে দিতেন আগে। তারপর দোষ-ত্রুটির কথা 
উত্থাপন করতেন | একবার মনে আছে মন্দিরে আলপনা দিয়েছি আমি, 
দেখে মাস্টারমশাই বললেন, “প্রাণ কই 1 এখানে ওখানে কতকগুলি ফোঁটা 
দিয়ে বললেন, “ফোঁটা হল আল-পনার প্রাণ। প্রত্যেকটি ফোঁটা যত্ব করে 
দেবে--যেমন তেমন করে নয় ।” "তিনি বলতেন, “আলপনা AFT হয় তার 
গতির সামঞ্জস্যে- ঠিক নাচের মতো ।* আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো 
আলপনা দিতে পারত ইন্দঃসুধা। কলাতবনের PANTS ভালো ۲٦ 
দিতেন ৷ পরে গেইরশ যমুনারা FT আল-পনা দিত। 

লক্ষৌয়ের ও কাঠিওয়াবের সহচিশিজ্প, বাংলার গ্রামের কাঁথা-সেলাইয়ের 
কাজ, TFC বাতিকের PTE মাশ্টারমশাইয়ের তত্বাবধানে সবই FIST 
হয়ে উঠেছিল নতুন রঙে, নতুন ডিজচইনে । নিজে হাতে না করলেও কোথায় 
কশ করলে আরও ভালো হতে পারে সেটা মাম্টারমশাই অতি সহজেই বলে 
দিতেন | ۱ 


ব্রবশশ্দ্রভাবনা--২২ 








মাশ্টারমশাই গৃুরুদেবের সঙ্গে পাণ যান | সেখানকার মেয়ে পুরহষ 
বাতিকের ছাপ দেওয়া লুষ্গি পরে। PPA সময় কয়েকটি Ae নিয়ে 
এলেন ও এ কাজের পদ্ধতিও জেনে এলেন । ও দেশের বাতিকের TGF 
ছিল একঘেয়ে । মোটা কাপড়ের উপর সাদা ও ব্রাউন রঙের নানা শেডে 
আড়ভাবে সরু সরু লতায় আঁকা ৷ লতার ডিজাইনগৃলিতে ও বিশেষ বৈচিত্ৰ্য 
নেই । কলাভবনে শুরু হল নানা পরশক্ষা-নিরশক্ষা । ওদের মোম 7 
কাপ্‌গুলিও বাতিল হয়ে গেল-- চলল তুলি দিয়ে আঁকা | 

۲۶۲ ও কাঠ খোদাইয়ের কাজও মাস্টারমশাইয়ের হাতে Aes 
হয়ে উঠল । এই ধারায় যে ছবিগুনিন তিনি একে গিয়েছেন, এ শিল্পে তেমন 
ST আর হয়ন-__-আর হবে কিনা সন্দেহ | 

গুরুদেব তাড়া দিচ্ছেন, শিশুদের জন্য তাঁর লেখা বই “সহজ পাঠ” যত 
শিগগির সম্ভব ছাপা হয়ে ছেলেমেয়েদের ভাতে দেওয়া চাই | মাস্টারমশাহই 
শুরু করলেন “সহজ পাচ’ প্রথম ভাগের ছিব, লিনোর উপরে | ۲۴۶۱٢ টুকরো 
সাদা রঙে ঢেকে তার উপর কালো 28 দিয়ে ব্লকে ও লাইনে দিন কয়েকের 
মধ্যেই অপহব EPA جح فص‎ ফেললেন ৷ ভাবতে ভালো লাগে মাস্টারমশাই 
একটার পর একটা একে চলেছেন, আর আমি লিনো কাটবার AH, দিয়ে 
সেগুলি কেটে দিচ্ছি । অতি সহজ আঁকা এ ছবির তুলনা নেই। 

আশ্রমে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রথম অনুণ্ঠিত হয় ৩*শে আন ঢ় ১৩৩৫ সালে 
( ১৪ই জুলাই, ১৯২৮) । এই প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসবের পরেই আঁকলেন 
বৃক্ষরোপণ উৎসবের অপহব ছবি কাঠের উপর | | 

মহাত্মা গান্ধশর দণ্ডি মাচ‘ হয়েছিল ১২ই মা? ১৯৩ সালে | মাস্টারমশাই 
ডিসেম্বর মাসে কাঠের উপর আঁকলেন দণ্ডি মার্চের ছবিটি । এই ছবি দুটি 
কেটে দেবার ভার মাস্টারমশাই আমাকেই দিয়েছিলেন-_- ভাবতে মন খুশি হয়ে 
ওঠে | পুরস্কারস্বরপ ছবি দুটির প্রথম প্রিণ্টের এক এক কপি 8 
নামপ্বাক্ষর-সহ আমাকে উপহার দিয়েছিলেন । এ দুটি ‘পিষ্ট? আমার পরম 
সম্পদ |, দণ্ড মার্চের ও বৃক্ষরোপণের ছবি আজও নানা বইয়ে ও পত্রিকায় 
ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে | 

শুধুমাত্র লাইন দিয়েই ছবি তাঁর মতো আর কি কেউ পেরেছে আঁকতে ۴ 
কণ AES দৃঢ়তা, সুললিত ভাগ, সরু-মোটা সাবলীল রেখার অপরহপ 


ববশন্দ্রভাবনা-_-২৩ 





সামঞ্জস্য । সৃরুলের হলকষণ উৎসবের ছবি, নটশর ছবি ও সাঁওতাল যৃবক- 
যুবতীর চার চক্ষুর মিলনের ছবি--য'তবার দেখি ততবারই মুগ্ধ ইই। 
হলকব'ণের ছবি ও নটপর ছবি ফ্রেস্কোতে একে মাস্টারমশাই সকলের চোখের 
সামনে রেখে গিয়েছেন--তপ্ডি দিচ্ছে, আন'*দ দিচ্ছে আজও সবাইকে | 

মাস্টারমশাই একবার তাঁর পারবারের সকলকে নিয়ে ۱۴۲51:۰8 বেড়াতে 
যান |! [সেইসময় আমিও দাজলিডে ছিলাম। প্রায়ই যাস্টারমশাহয়ের কাছে 
গিয়ে বসতাম-_দেখতাম তিনি হিমালয়ের কত রুপই না একে চলেছেন 
প্রতিদিন ৷ তুষারাবৃত SCT ধ্যানগম্ভশর শিবের মুত তাঁর চোখেই 
প্রতিভাত হয় অতিনব রুপে । AS হয় তাঁর বিখ্যাত চিত্র 7 
তুষারে শায়িত যোগে*বর শিব | 

ক্ষুদ্রতম ব্তুতেও ۹۰“ বিলিয়ে দিতে মাস্টারমশাইয়ের কাপণা ছিল 
না। আমাদেরও তা বুঝতে শিখিয়েছিলেন। গুরুদেব তাঁর কাব্যে ঘাসের 
অতি ছোট ফুলকে, ঘাসের উপর একটি শিশিরবিদ্দ-কে অপংব‘ রসস্বাদপহণ 
করে মানুষের মন প্রাণ ভরে দিতে পেরেছেন । মাষ্টারমশাইও তেমনি ভার 
ছবিতে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ মহমায় প্রকাশ করে মানুষের FFD ও অন্তর ভরে দিতে 
পেরেছেন | ۱ ۱ 

একদিন একটি কাঁঠাল গাছের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে এলেন আমাদের 
কলাভবনের ঘরে-_-বললেন, “দেখো বিদায় নেবার আগে Tae“ বিলিয়ে 
যাচ্ছে ।” দেখলাম কী {° রঙের সমাবেশ | পাতার ভগার দিকটা শুকিয়ে 
যাবার আগে হালকা হলুদ রঙ হয়েছে--তারপর গাঢ় হয়ে কমলালেবুর রঙ 
ধরেছে-__ তারপর হালকা সবুজ ও শেষে বোঁটার দিকটায় তখনও রয়েছে গাঢ় 
সবুজ, যেমন হয়ে থাকে সজশব কাঁঠাল পাতা তার গাছের আশ্রয়ে । রঙের 
সমাবেশে এতটুকু গরমিল নেই ওই ছোট পাতাটহকুতে | আজও সেই কাঁঠাল 
পাতাটিকে মনের চোখে দেখতে পাই | 

জাপানশরা প্রকৃতির উপাসক | তারা কি ভাবে প্রকৃতিকে অন্তরে উপলব্ধি 
করে সে কথা বলতে গিয়ে একবার এক জাপানী কবির একটি কৰবিআঅর কথা 
বলেছিলেন মাস্টারমপাই | জাপানী, ভাষায় ছোট একটি কাঁবতা--অজ্প 
কথায় অনেক বেশি বলে ষা মনের অস্তরতম N তারে আঘাত করে অপহব 
এক অনুতহৃতির সৃষ্টি করে । কাঁবতাটিতে বলা হচ্ছে-_ এক কুমার়ণ মেয়ে 
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ভোর হতে না হতে FT নিরে FCAT থেকে জল তুলতে [গিয়েছে কিন্তু তার 
জল তোলা হল না। কুয়োপাড়ে একট: জল, একট মাটি পেরে হাওয়ায় 
ভেসে আসা একটি ছোট বশাচ সবে অঞ্কুরিত হয়েছে? আর তারই পাশে FF 
তুলবার দড়ি-গা্ি অঞকুরটিকে ছংয়ে রয়েছে । দড়ি-গাছি তুলতে গেলেই 
অঞ্কুরে আঘাত লাগবে-__-অঞ্কুরেই সে বিন হবে ৷ তবে কী করে সে ক্ল 
তোলে ! শহন্য ঘড়া [নিয়ে মেয়েটি ফিরে গেল। 

মাস্টারমশাই বলতেন, গাছের পাতার কণ রঙ এটা খুব কম লোকেই চোখ 
চেয়ে দেখে । বিভিন্ন গাছে কত রকমেরই না সবুজ রঙ । AMG, হালকা, 
কালচে, নীলাভ, হলদে, লালচে-_কত রকম রঙ ধরে গাছের পাতাতেই | একই 
গাছের পাতায় NAF রঙ আবার কখনো কখনো বদলায় খতু বদলের সঙ্গে 
AT | রঙের খেলায় প্রকৃতিকে কেউ হারাতে পারে TT | 

একটি নাচের ছবি একেছিলাম অমি-_এক[ট ছেলে ও একটি মেয়ে 
নাচের ভণগ্গিতে--ছেলেটি কালো, মেয়েটি গৌরবণণা | ছেলেটির গায়ের 
কালো রঙ ফুটিষে তুলতে মেটে রঙে বেশ একটু লালের আভা দিয়েছি | 
ছবিটি দেখে মাস্টারুমশাই বললেন-_-্ছেলেটির গায়ের রঙ কোথায় পেলে?" 
আমি সিরুত্তর। কোথায় আর পাব ? রঙ গুলে লাগিয়ে দিয়েছি ইচ্ছা মতো | 
চুপ করে আছি দেখে মাস্টারমশাই বললেন “তোমার WHYS তুমি রঙটি 
ধার করে নিয়েছ। দেখেছ তো রান্নাঘরের পিছনে গাব গাছটি নতুন ۹ 
ভরে রয়েছে-_সেই নতুন পাতার রঙ তোমার মনে ছিল বলেই ছবিতে 
লাগিয়েছ ৷” সত্যিই তো, দেখেছি সেই গাব গাছ-_-তামার রঙের যতো রঙশন 
নতুন পাতায় ভরা | 

একবার একটা সাপ মারা হয়েছিল শালবশথকায় | মাম্টারমশাই এসে 
খবর দিলেন, “যাও, দেখে এসো ।” আমরা দুএকজন শহুরে মেয়ে মরা সাপ 
দেখতেও আনিচ্ছহক-__মাস্টারমশাই বললেন, “তা হবে না, কামড়াবার ভয় যখন 
নেই, দেখতেই হবে | মরা, তাই তো দেখবার সুবিধা, তার গায়ের রঙ, চক্রে, 
মুখের আকৃতি, সব ভালো করে AOU দেখে এসো ।” আমরা দেখলাম 
সে ছফুট লম্বা কালোতে সোন।(িতে মেলানো চক্রেওয়ালা সাপটাকে | 
বুঝলাম তেমন করে দেখতে শিখলে সাপকেও সংশ্দর মনে হবে ۱ 

অতুলনীয় শিল্পী মাস্টারমশার নন্দলাল তাঁর আপন জীবনবেদ আপনি 
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মুখ, অথচ শিশুর মতো সরল হাসিতে উদ্ভাসিত । পরিধানে খন্দরের ধুতে 
ও খাটো হাতের বিশেষ রকমের খাটো কামিক্ত--বোতামের বদলে ফিতে দিয়ে 
বাঁধা সামনের ۴۱ 

আশ্রমকে সুন্দর করে তুলবার প্রয়াস ছিল মাস্টারমশাউয়ের। দেওয়ালে 
দেওয়ালে ফ্রেস্কো করেছেন নিজে ও কলাভবনের ছেলেমেয়েদের দিয়েও 
করিয়েছেন তাদের শেখাবার উদ্দেশ্যে । কোথাও SHA ফ্রেস্কো, কোথাও 
বা WEE পদ্ধতিতে, কিণ্তু সবের মধ্যে রেখে গিয়েছেন নিজস্ব রুচির 
পরিচয় ۱ “কচ ও দেবযানশ'র ফ্রেস্কোর কাতিনশ, নটশর পংজার কাহিনগ তাঁর 
আঁকা ফ্রেস্কোর অতুলনীয় নিদশন। আমাদের মধ্যে রাণী ( AT চন্দ ) 
সবচেয়ে ভালো ফ্রেস্কো করেছে। 

গুরুদেবের কাবাসৃষ্টির সঞ্গে সমতা রক্ষা করে রুপসৃশ্টি সহজ কাজ AF | 
কিন্তু এ কাক্ষে ছিল মাস্টারমশাইয়ের অনন্য AFET! উপকরণ যখন সামান্য 
তখনও তারই সাহাযো অসামান্য সুন্দরকে সংশ্টি করতে পারতেন মাস্টার- 
মশাই | এসব কাজে স:রেন কর মশাই ছিলেন মাম্টারমশাইয়ের দক্ষিণ হস্ত, 
আর সাহায্যকারশ চিল কলাভবনের শিষাবশ্দ | 

স্থানা ভাবে মানুষ নন্দলালের AEP পরিচয় দেবার সুযোগ এহ প্রবন্ধে 
নেই | শুধু আমার দেখা একটিমাত্র ঘটনার কথা প্রবন্ধশেষে বলি | এক বুধবার 
সকালের মন্দিরের উপাসনার পরে বারে খেলতে বেরিয়ে একটি ছোট ছেলে 
যখন একটা মৌচাকে ঢিল চহড়ল এবং মুহংতে কালো মেঘের মত মৌমাছির 
ঝাঁক নেমে এসে আক্ৰমণ করল তাকে, মাস্টারমশাই মাথায় চাদর জড়িয়ে ছুটে 
গিয়ে মাটি থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন তাকে নিরাপদ আয়ে, দুজনেই 
হুলের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন । নিজের জীবন তুচ্ছ করে FOCI 
TIC সাড়া দেবার যে বিরল দৃণ্টাস্ত সেদিন দেখেছিলাম, তা আমার মনে 
গভশর রেখাপাত SCARS | 
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নন্দলাল বস্ু-_শিল্পী ও শিক্ষক 
কে. জি. সুত্ৰহ্দনিয়ম | 


১৯৩৩ সালে WII নন্দলাল সম্পকে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচি।তিতে* 
রবাম্ত্রনাথ তাঁর জীবন ও চরিত্রের কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয় তুলে ধরেছেন 
_শিক্পী হিসেবে তাঁর সম্পৃর্ণ‘তা, তাঁর কথা ও জশবনের মতই তাঁর শিল্পের 
সংস্কৃতি ও অনুভব, শিল্পের কাছে তাঁর AF আস্মোৎসগ*, পার্থিব সাফল্য 
সম্পর্কে তাঁর সম্পহণ অন্যষনস্কতাঃ তাঁর স্বচ্ছ সরলতা এবং সত্যতা, তাঁর 
GFT আত্মবদ্ৰোহ ও স্থবিরতার প্রাতবাদ--সব শেষে বলেছেন আমি খুব কাছে 
থেকে মানুষ আর শিজ্পী নন্দলালকে দেখেছি | এমন বুদ্ধি সহানুভহতি দক্ষতা 
অভিজ্ঞতা ও yc fA সম্মিলন কদাচিৎ দেখা যায়। যে সব যানষেরা 
নন্দলালকে দেখেছেন কাছে থেকে প্রায় সকলেই তাঁরা এই মতের সঙ্গে মিলবেন | 

ওরা ডিসেম্বর ১৮৮২ বিহারে খড়গপুরে মধ্যবিত্ত পাঁরবারে নন্দলাল 
জন্মেছিলেন । তাঁর বাবা 6F বস, খড়গপুর তহশিলে দ্বারভাঙার রাজার 
বনাঞ্চলের ম্যানেজার ছিলেন | পহণচন্ত্র ওভারশিয়ার হিসেবে জশবন শুরু 
করেছিলেন কিন্তু পরে রাজার আর্কিটেক্ট ও বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত 
হয়েছিলেন | তাঁর নানা প্রকার গুণাবলশর মুল্য রাজা ৰুঝতেন এবং শেষ 
পয স্ত তাঁকে তিনি দ্বারভাঙা এস্টেটের২ ম্যানেজার করেছিলেন ৷ BURA 
পিতামহ কংষ্ণমোহন বসু বেশ স্বচ্ছল মানুষ ছিলেন । তাঁর সময়ে কলকাতার 
ফোট‘ উইলিয়ম দুগ তৈরি হবার সময় সেখানে ইস্ট সরবরাহ করে ধনলঞ্চয় 
করেছিলেন | তারি আর্দিবাস ছিল কলকাতার কাছেই হুগলশ জেলায় জেক্তুরে | 
পরে (তিনি হাওড়া জেলার বানুপুরেত চলে এসেছিলেন | রামগঞ্জ স্টিমার 
স্টেশনের অনত্দিংরে সরম্বতী নদীর তারে নংতন করে বাড়ি করেছিলেন | 
কলকাতায় থাকার সময়ে৪ নন্দলাল এই বাড়িতে গিয়ে প্রায়ই থাকতেন | 

নন্দলাল-জননশ ক্ষেত্রমাণ দেব” ঈশ্বরপরায়ণা উদারচেতা রমণশ ছিলেন | 
FECA তাঁর দক্ষতা ছিল, বিশেষ করে তিনি খুব ভাল পুতুল তৈরি করতে 
পারতেন ۱ কাঁথার ATT এবং সহচীকমে-ও তাঁর দক্ষতা ছিল । প্রায়ই নন্দলাল 
বলতেন শিল্পে তাঁর উৎসাহ তিনি তাঁর মার কাছ থেকে পেয়েছেন PFS মার 
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল তেরো | 
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যখন ছেট বালক তখনই তিনি কাছাকাছি৫ অঞ্চলের একটি স্কুলে 
পড়েছেন এবং পরে মিডল: বেঞ্গলশ স্কুলে । কিছুদিনের জন্য একটা 
পাঠশালাতেও গিয়েছিলেন ! ঠিক নিয়মিত পড়াশুনা তাঁর একট; দেরীতে শুরু 
হয়েছিল যখন তিনি শহরের মিডল ভার্ণ“কুলার স্কুলে RS হয়েছিলেন | 
এই স্কুলে তিনি হিন্দী ভাষার মাধামে লেখাপড়া শিখেছিলেন ফলে ভবিষ্যৎ 
জ'বনে হিন্দী তিনি খুব সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে বলতে পারতেন । চার 
বছর এখানে পড়ে ১৮৯৭ সালে তিনি কলকাতায় গেলেন, বয়স তখন সৰে 
পনেরো। কলকাতায় ক্ষুদিরাম বোস সেপ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে “ات‎ 
হয়ে পাঁচ বছর পরে ১৯৭২ সালের মাচ‘ মাসে তিনি এণ্ট্রাম্প পাশ করলেন | 
সেই একই স্কুলে তাঁর কলেজের পড়াও চলতে লাগল কিন্তু পরের বছরে তিনি 
প্রমোশন পেলেন না। পরের বছর [তানি জেনারেল আসেমব্রী ইনস্টিটিউশনে 
ভি“ হলেন ৷ সেখানেও ভাল করতে না পেরে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে 
ভর্তি হলেন | সেখানে ও ফাস্ট আটস পরীক্ষা পাশ করতে পারলেন না। 
ইতিমধ্যে ১৯০৩ সালে সুন্দর" তরুণী সুধীরা দেবীর ۶5۲841 বিয়ে হয়ে গেল | 
সুধশরা দেবশর SIFET প্রসন্রকুমার পাল খড়গপহরের জমিদার ছিলেন এবং 
নন্দলালের বাবার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন । তাঁর মায়ের সঙ্গে নন্দলালের মায়েরও 
বন্ধুত্ব ডিল এবং সুধশরা যখন খুব শিশু তখনই তাঁর নন্দলালের Ces বিয়ে 
হবে ঠিক হয়েছিল । এই বিয়ের পরে কার্যত প্রসন্নকুমার পালই নন্দলালের 
অভিভাবক হলেন ۱ তিনি এবং তাঁর পরিবার আশা করেছিলেন যাই ঘটুক 
সাংসারিক অর্থে নম্দলালকে সাফল্য অজন করতে ছবে। সুতরাং তাঁদের 
ইচ্ছাতেই নম্দলালকে আবার প্রেটিডে*প কলেজে কমার্শিয়াল ক্লাসে ভৰ্তি 
হতে হল । তাঁদের খুশি করতে নশ্দলাল রাজি হলেন FE পড়ায় মন বসল 
না। তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তখন অন্য পথ FTE | 

একেবারে ছোটবেলা থেকেই নন্দলালের ۲-۶۶۰۹ হবার * প্রবণতা ছিল | 
ছোট শিশু যখন তখনই নিবিষ্ট চিত্তে মায়ের হাতের কাজ লক্ষ্য করতেন | 
আরএকট- বড় হবার পরেই গ্রামের কারিগরদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে লাগল | 
তাদের কাজের পদ্ধতি জানার OYE বাড়ল আর তাদের যন্ত্র আর উপাদানে 
হাত লাগাতে হাত নিস পিস- করত । স্কুলে থাকার সময়ে স্কুলের বই নানা 
হিঞ্জিবৈেজি আর SPACE ভরে যেত। যতদিন যেতে লাগল শিল্পে উৎসাহ 
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যেমন বাড়তে লাগল, পড়াশুনায় উৎসাহ তেমনই কমতে লাগল | বেশ TIS 
এবং উজ্জল ব্যক্রিত্ব ছিল তাঁর তবু শিল্পের আকর্ষণ তাঁকে এমনভাবে পেয়ে 
বসল যে যখন কলেজে গেলেন তখন আর কিছুতেই তাঁর মন লাগল AT | 
চতুর্টিকের পরিবেশ দেখে স্কেচ করে সময় কেটে যেত, TFT, রবি 7٦ 
এবং অন্যানা শিষ্পণদের BP নকল করেও । তাঁর সম্পর্ক'ত এক ভাই 
অতুল মিত্ৰ গভন“মে্ট আর্ট‘ স্কুলে ড্রাফউসম্যানশপ পড়েছিলেন, তাঁর কাছ 
থেকে দক্ষতা অজন করতে লাগলেন ৷ কলেজের বেতনের জন্য যে টাকা 
পেতেন তা ছবি আঁকার উপকরণ আর ছবি কনতেই খরচ হয়ে যেত । শেষ 
IE বড়রা বুঝতে পারলেন যে শিল্পেই তাঁর আসল ঝোঁক, এটদিক-ওর্দক 
অন্য পথে ঠেলাটা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে | তাই অনিচ্ছায় হলেও শেষ পর্যন্ত 
তাঁরা কলকাতার সরকারী আট স্কুলে তাঁর যোগ দেওয়ায় রাজ হলেন | 
নন্দলাল যখন প্র স্কুলে যোগ দিলেন তখন প্প্িশ্সপ্যাল ছিলেন ই. বি 
511 59 | সবাই জানেন হ্যাভেল সাহেব একটি বিশেন ধরণের মানুষ 
ছিলেন ۱ তিনি সেই অস্পসংখ্যক ইংরাজদের একজন যারা ভারতবর্ষে“ শেখাতে 
এসেছিলেন কিন্তু শেখবার জন্য থেকে গেলেন ۱ এদেশের শিল্প স্বাপত) 
চারুকলা ধর্ম ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার তিনি গহুপগ্রাহী ছিলেন ۱ ইংরেজ 
গাভভন“মেণ্টের নানা FATT নীতির তিনি SF সমালোচক ছিলেন, ফলে 
সরকার যে বিব্রত হয়ে পড়ত তাও - গোপন থাকত °1 শিল্পে বিদ্যালয়ের 
কম“সচশীকে আরও বিস্তৃত করার এবং জাতীয় রুপ দেবার দায়িত্ব তিনি 
নিজে নিলেন । সংগ্রহে পাশ্চাত্য শিক্পের যে সব .یج‎ ছিল সেসব বেচে 
দিয়ে তার বদলে ভারতায় ছবির, স্কাপত্যের এবং প্রয়োজনশয় শিল্পের উন্নত 
۲38۰1۰۹13٣۶۰ সংগ্রহ করতে লাগলেন | তিনি চেয়েছিলেন তাদের নিজেদের 
প্রতিহ্যেত আলোয় ছাত্ররা তাদের বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করুক । আর এই 
কাজে সাহায্যের জন্য তিনি অবনশন্দ্রনাথকে রাজি করালেন সরকারী আট? 
স্কুলের ভাইস প্রিশ্সিপ্যাল হতে । ছবি আঁকা শেখাতে! আট স্কুলের 
শিক্ষাপদ্ধত যে শিল্পশর গুণের৯৯ বিকাশের পক্ষে উপযোগী নয় +7٤ 
এ বিশ্বাস সকলের আনা ছিল । SATS তিনি যে অবনান্দ্বনাথকে কাজে 
টেনে নিতে পারলেন এটা কম কৃতিত্ব নয়। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ 
অবনশশ্ত্রনাথ নিজেই হ্যাভেল সাহেবের এবং তাঁর ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি 
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সম্বন্ধে রচনাগুলির দারুণ ভক্ত ছিলেন। সেই রচনাগুপলি থেকে তিনি 
নিজেও কাজের উৎসাহ পেতেন | তিনি তাঁকে?২ গুরুবরণ করেছিলেন এবং 
ভারতবর্ষের ASF শি্পআন্দোলনের সংচনায় তাঁকে সক্রিয় সহকমণ AC 
পেয়েছিলেন | | 

ইতিমধ্যে অবনপন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম নশ্দলালের৯৩ চোখে পড়েছে এবং 
তাঁকে মুগ্ধ করেছে | মনের কোণে বাসনা জেগে উঠল তাকে শিক্ষক হিসেবে 
পেতে হবে । وج‎ দরে সরে থাকা যে স্বভাব, কি করে তাঁর কাছে [গিয়ে 
পেশীছবেন তা আর ভেবে পান না। অবনশম্প্রনাথের EE তাঁর প্রতিভা 
তাঁর উদারতা তাঁর সহৃদয়তা প্রভৃতির কথা জেনে নন্দলাল তাঁর প্রাথাঁমক 
সংশয় কাটিয়ে আর্ট‘ স্কুলের এনগ্রেশিংয়ের ছাত্র সত্যেন বটব্যালের সঞ্গে তাঁর 
কাছে গিয়ে হার্জর হলেন ر‎ শোনা যায় একটু কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টিতে 
তাঁকে দেখে অবনশন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন যে সব স্কুলপলাতক বালকেরা তাঁর 
কাছে আসে নন্দলাল তাদেরই একজন কিনা । তা যে নয় তা প্ৰমাণ করার 
জন্য নন্দলাল তাঁর সার্টিফিকেট এনে দেখালেন । শিল্পে আকর্ষণের গভণরতা 
বোঝাবার জন্য নন্দলাল তার কিছ কাজও দেখালেন | হ্যাভেল সাহেবও এই 
কাজগহদির কিছু কিছু দেখলেন এবং তিনিও বেশ খুশি৯৪ হলেন। 
আযাডমিশন টেস্ট হল, শিক্ষকেরা৯৫ তাঁর কাজে খুশি হলেন, তাঁকে স্কুলে 
নেওয়া হল | 

পাঁচ বছর১৬ আর্ট“ স্কুলে শিক্ষা নিয়েছিলেন । প্রথমে তিনি চিরাচরিত 
ধারার মিনিয়েচর feet ঈশ্বরণপ্রসাদ এবং তাঁর সহকমশ হর্রিনারায়ণ বসুর 
কাছে কাজ শিখতে শুর করেন | কিন্তু অচিরেই অবনাশ্দ্বনাথ তাঁকে নিজের 
প্ৰতাক্ষ তত্যাবধানে নিয়ে এলেন ৷ দ্বিতশয় 1° থেকে তিনি একটি 
স্কলারশিপ পেতে শুরু করলেন । তিনি অবনাম্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র । অল্প 
পরেই এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ fF । পরবর্তী দুবছরের মধ্যে অসত- 
কুমার হালদার, ভে্কটাস্পা, শৈলেম্দ্রনাথ দে, ক্ষিতশন্দ্রনাথ মজুমদার, 78۹ 
গুপ্ত এবং অন্যান্যরা এসে যোগ দিলেন । অবনশম্দ্রনাথের শেখানোর পদ্ধতিটা 
গতানুগতিক ছিল না । তিনি তার ছচত্রদের আট“ স্কুলের বাঁধা রুটিনে পিষে 
ফেলতে চান নি। ব্যক্তিগত মনোযোগে তার ছাত্রদের প্রত্যেকের ক্ষমতাকে 
উদ্দাপ্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন । যেটুকু শিক্ষা তাদের প্রয়োজন দক্ষতা 
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অঞ্জন করার জন্য সেইটুকুই দিতেন বাকপটা তাদের নিজের ইচ্ছের উপরে 
ছেড়ে দিতেন | হাভেল সাহেবের স্কুলে শিক্ষার যা কিছু, সুযোগ সব নন্দলাল 
গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অবনশশ্দ্ৰনাথ যে স্বাধীনতাট-কু দিয়েছিলেন তারই 
মধ্যে তিনি AAT FREES অনুভব করে।ছলেন। অন্যান্য বন্ধুদের AC 
নন্দলাল ও অবনশন্দ্রণাথকে শিল্পী শিক্ষক এবং মানুষ হিসেবে দেখে এবং 
ছাত্রদের অগ্ৰগতি ও ভালমশ্দের চিন্তায় ‘নিবিষ্ট দেখে বিস্ময়ে NESS 
হতেন। তাঁদের কাছে তিনি সেই চিরকালশন গুরুর প্রতিমহীত-- একই 
সঞ্গে পিতা ও শিক্ষক | 

খুব তাড়াতাড়ি ۲١4۰۶۶۲۹ নন্দলাল সাধারণের দ্‌ণ্টি আকষ পণ করেছিলেন | 
তিনি যখন WTB FTA ছাত্ৰ তখনই তাঁর ‘সতণর চিতায় আরোহণ" এবং 7۹ک‎ 
দেহত্যাগ’ ছবি দুটি আঁকা হয়েছিল | ১৯০৮ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব 
ওরিয়েপ্টাল আটের প্রথম প্রদর্শনশতে সেই ছবি দুটি সাধারণ মানুষের 
কৌতুহল জাগিয়ে তুলল এবং পাঁচশো টাকার২০ একটি পুরস্কার তাঁকে এনে 
দিল | কিছুকাল পরে ১৯১০ সালে সোসাইটি প্রথম ছবিটি জাপান থেকে 
ছাপিয়ে আনে এবং চতুর্দিকে তার যথেষ্ট প্রচার হয় ২৯ স্যার জন উড়ফের 
ভমিকাপহ এই ছাবিটি অভিজাত জাপানী শিল্প বিষয়ক পত্ৰিকা ‘কোন্কা’তে 
প্রকাশিত وع‎ প্রাইজের যে টাকা পেলেন তাই দিয়ে নন্দলাল তাঁর ۹ 
বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তর ভারতের শিল্প সংগ্রহগুলি দেখতে গেলেন | 
কিছ-কোল পরে ACF কুমার গাঞ্গুালির২২ সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকেম্দ্র- 
গুলি দেখতে গিয়েছিলেন । এই সব ভ্ৰমণের ফলে দেশের শিল্প এতিহ্যের 
একটা AS ছবি তিনি পেয়েছিলেন | 

১৯০৬ সালে স্ৰাস্থোর কারণে জানহয়ারশী মাপে হ্যাভেল সাহেব হংল্যাণ্ড 
চলে গেলেন ।২৩ অবনান্দ্রনাথ তখন কাযকরা অধ্যক্ষ হলেন | ১৯০৮ সালে 
মেডিকাল TIGA সুপারিশে হ্যাভেল সাহেব কাজ থেকে অবসর গ্রহণ 
করলেন । তাঁর স্থলা [ভি বিক্ত হয়ে এলেন পাল ব্রাউন | ১৯*১৯-এর 81131 
পাস? ব্রাউন এসে FCF দায়িত্ব না নেওয়া E অবন'ন্দ্রনাথ কায'করণ 
অধ্যক্ষ ছিলেন | পাস‘ ব্রাউনের ধারণা ও দুন্টিভ্গি হ্যাভেল এবং অবনশশ্দ্ব- 
নাথের ধারণা ও দৃশ্টিভা্চগ থেকে একটু আলাদা ছিল | যদিও তিনি স্থানশয় 
[শিল্পের প্ৰতি সংবেদনশশল ছিলেন এবং তার শৌন্দযে সাড়াও দিতেন তবুও 
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হযাতেল সাহেবের মত এ ব্যাপারে সংগ্রামী মনোভাব তাঁর ছিল না। 7 
1নদেশশত ধারাগ-লি তিনি বদলে দেননি । স্থানীয় লোঁকিক শিল্পের সংগ্রহ 
[তানি স্কুলে বাড়িয়েছিলেন। অবনশশ্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর ইচ্ছামতই 
চালাতে দিয়েছিলেন, তেমনি অনেক বিষয়ে নংতন স্থাপিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি 
অব ওরিয়েন্টাল আটকে তিনি সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু জনতার বিরুদ্ধ 
চাপের২5 মুখে এই সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন মানসিক প্রতি" 
শ্রতবদ্ধতা তাঁর ছিল না: তাছাড়া তিনি শহত্খলাস্কাপনে অভ্যুৎসাহ। 
ছিলেন এবং হ্যাভেল ও অস্বন'ন্দ্রনাথ রুটিনের চাপের F.C যে ٤٤۴) 
মুক্ত পরিবেশের আবহাওয়া এনেছিলেন তাও বদলাতে চেয়েছিলেন | তাই 
নতুন বাবস্থার মধ্যে অবনাীশ্পনাথের নিজেকে কেমন খাপছাড়া মনে হল । তবে 
যদিও চাকার ছাড়লেন তিনি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাজকর্মের 
জন্য নুতন জায়গার ব্যবস্থা করে ফেললেন ।*৫ ১৯১০ পযন্ত নন্দলাল আট'- 
স্কুলে ছিলেন । ব্রাউন নন্দলাল সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করতেন! তাঁকে 
স্কুলে একটা কাজ দিতেও চেয়েছিলেন । নন্দলাল সেই আহ্হান প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন কারণ এই পরিবতিত অবস্থায় কাজের আর কোনো আকর্ষণ ছিল 
না সেখানে ৷ তাহাড়া তাঁর একথাও মনে হয়েছিল যে SÎ গুরুর কাছে তাঁর 
শিক্ষা গ্রহণের কাজ তখনও শেষ হয় নি। 
অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকার বাড়িতে নন্দলালকে ডেকে তাঁকে কাজের 
সুযোগ করে দিলেন। ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামশ তখন টেগোর কালেকশনের 
ছবি ও শিল্পবক্তুগুলির তালিকা তৈরি করছেন, সেই TIF নন্দলালকেও 
লাগিয়ে দিলেন ৷ কুমারস্বামী ও সিস্টার নিবেদিতা “TANA আগু ۲۶۲7 
অব দি ہئ]‎ ITO বুদ্ধিস্ট” নামে একটি বই লিখেছিলেন | সেই বইয়ের 
সঞ্চে ছি আঁকার দায়িত্ব দিলেন নম্দলালকে। পরিবর্তে“ ۶ 
নণ্দলালকে মাসিক ষাট টাকা ACAI একটি বৃত্তি দিতেন | এরই ফাঁকে ফাঁকে 
1۰و3۶‎ নিবেদিতা গাল“স স্কুলে কয়েকটা ছবি আঁকার ক্লাস নিতেন। 
কলকাতায় থাকার সময়ে নন্দলাল বহু বিশিষ্ট মননশীল সজনাশক্তি- 
সম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন 4 তাঁর গুরু ۹31۹۶۳11۹ ও তাঁর ভাই 
গগনেশ্্নাথ নিজেরাই খুব প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৯৯ থেকে তাঁর রবাপ্- 
লাথের সঙ্গে যোগাযোগ আর দহজনেই পরস্পরের প্রতি সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হন। 
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তা ESS 
রে 
وہ‎ ই, 


لے ایج سے 
و اع 
ই:‏ 
হতে সি‏ رت 
: 


ইতিমধ্যেই সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে | সিস্টার নিবেদিতা 
অবন'শ্টনাথ ও হ্যাঞ্লের বন্ধত এবং তিনি নন্দলালের একজন SIF 
অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করলেন । তিনিও সিশ্টার নিবেদিতার প্রতি 98 
সম্মান শ্রদ্ধা পোষণ করতেন । সিস্টার নিবেদিতার সুবাদে তাঁর AC AEP 
ধারার ব্ৰহ্মচারণ গণেন মহারাজের ACN পরিচয় হল | গণেন মহারাজের HAC 
আবার খ্যাতিমান লোকের AC যোগাযোগ ৷ এসব ছাড়া তাঁর জশবনব্যাপণ 
বন্ধুত্ব তিল মহেশ্দ্ৰনাথ দত্তের ( স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ) ACT | ACHAT 
বেশ বিচত্রবণ- ব্যক্তিত্ব, নানা দেশ ঘুকেছেন এবং শিল্প ও সৌনম্দয সম্পকে? 
জানাশোনা যথেষ্ট | জোড়াসাঁকোতে ১৯১২ সালে ভারতমভ্ৰমণরত জাপান 
۲۰1۲9ء۲‎ কাকুঞ্জো ওক.কুত্রার সঙ্গে এবং আশ্শ্দকুমার স্বামশর সঙ্গে তাঁর 
যোগ হয়| শিল্পসোন্দৰ্যয ہے ابع‎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ۴ءء‎ 
প্রভাবিত করেছিল ; এছ।ডা জগদশশচশ্র্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ك٣‎ 
TTF, রব''দ্রনাপ্রামণ ঘেব, অক্ষয়কুমার মৈত্র, স্যার জন FET, লর্ড 
কারমাইকেল, AE" রোনাল্ডসে, মিস ম্যাক্‌লিয়াড প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর 
পঠিচয় হয়েছিল । তাঁর মতন অল্প বয়সের মানুষের পক্ষে এইসব যোগাযোগ 
বহু ভাগোর ফল । এইসব খ্যাতিমান ক্ত্রণ-পুরুষেরা ভারতের জাতীয় 
নবঙ্রাগরণের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অনেকেহ 
SIS শিল্প ও ATS নানা দিক ও কালগত প্রবাহকে বোঝবার জন্য 
সচেন্ট ছিলেন | সেই চেষ্টা নন্দলালের মধ্যেও ছিল ۱ তাঁর পক্ষে এইসব 
মানুবের সঞ্গলাতভের অভিজ্ঞতা 43528۱۱ 

১৯*৯ সালের শশতকালে ইংরেজ مم‎ ۹۱ ও শিষ্পসংগ্রাহক 7 
হ্যারিংহাম২৬ SAAC“ এসেছিলেন অজস্তার দেওয়াল-চত্ৰগমা লর নহতন কপি 
করতে । = তাঁর সঙ্গে শিষ্পশদের একটি দল ছিল [কিন্তু তবু তান চেয়েছিলেন 
fee: ভারতণয় শিল্পীকে AC নিয়ে কাজ করতে সিস্টার নিবেদিতা ও 
'অবনপশ্দ্রনাথের কাছে ہ۲53۲‎ এই ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করোছলেন। তাঁরা 
দুজনেই চাইলেন নন্দলাল যোগ দেবেন এবং স্গে যাবেন WISE 
হালদার, তেঞ্কট।”পা এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত | স্বাভাবিক জঙ্জাবশত নন্দলাল 
একট: কুণ্ঠিত ছিলেন fey তাঁর রাজকায় শুভাকাণ্ক্ষিণ সিস্টার নিবেদিতা 
“না” শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁদের ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা করে 
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[দিলেন এবং দেখাশুনা করবার জনো গণেন মহারাজকে সষ্গে পাঠালেন ।২৭ 
প্রাথমিক সণ্কোচ যাই থাক এই অভিজ্ঞতা নন্দলাল কখনও ভুলতে পারেন নি | 
আঅজ্ন্তার গুহাচিত্রে তিনি একটি অতি পরিশশলিত শিল্পচচণর এাতিহ্যকে 
দেখতে পেয়েছিলেন আর লেডপ হ্যারিংহামের মতন একজন শিজ্পসমালোচক 
তাঁকে এ ছবির সংস্মতম সোঁন্দয‘গুলিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন | তাঁর দৃষ্টির 
পারিপ্রেক্ষণী এতে [িবস্তৃত হল । তাছাড়া লেডশ হ্যারিংহামের সঙ্গে কাজ 
করায় তাঁর দেওয়ালচিত্র আঁকা ও টেস্পেরা চিত্রের কৌশলে গভধর উৎসাহ 
وچ‎ 1২৮ 

১৯১৪ সাল TF নন্দলাল জোড়াসাঁকোয় কাজ করেছিলেন আর বছরে 
বছরে রবাশ্্রনাথের সঞ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল | ১৯৯১৯ সালে তাঁদের 
প্রথম যোগাযোগের পরেই রবশন্দ্রনাথের অনুরোধে নন্দলাল চয়নিকার২৯ ছবি 
এ কেছিলেন | অন্যদিকে নন্দলালের ‘দ্লপক্ষা’ নামে একটি ছবি দেখে অভিভংত 
হয়ে FAN এ বিষয়ে একটি কৰ্তা লিখেছিলেন। এই ۲ء859۶‎ 
TFA তাঁর সময় কাটাচ্ছিলেন তাঁর আশ্রম-কেন্দ্ব শাক্তিনিকেতনে, কলকাতায় 
এবং পদ্মাতপরে শিলাইদহে। ১৯১৪ সালের খ্রশমকালে তিনি নন্দলালকে 
শরাস্তনিকে তনে আহৰান করলেন | সেখানে NNEC তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা 
হল । কৰব তাঁর সম্মানে একটি কবিতা লিখেছিলেন °° নন্দলালের শিষ্পী 
বন্ধু আসত হালদার৩৯ এবং মুকুল দে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো না 
কোনো ভাবে তখনই জড়িত কিন্তু রবশন্দ্রনাথ নম্দলালকেও জড়িয়ে নিতে 
চান 1 তিনি বুঝেছিলেন যে নন্দলালের একারই বহুমুখী প্রতিভা আছে, 
PBT ক্ষমতা আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা একান্ত প্রয়োজন | 

১৯১৫-১৬ সালে নন্দলালের সঙ্গে রবণশ্দ্রনাথের দেখাসাক্ষাৎ আরো বেশি 
হতে লাগল । ইতিমধ্যেই শান্তিনিকেতনের কাছে তাঁর হৃদয় বাধা দিয়ে বসে 
আছেন | এবার রবান্দ্রনাথ তাঁকে এবং মুকুল দেকে নিমন্ত্রণ করলেন 
[শ্বলাইদহে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল কাটাবার জন্যে | ১৯১৫ সালের শীতকালে 
একমাসের কিছু: বেশি সময় তারা কবির সঙ্গে তাঁর বোট “পদ্মায় বাস 
করলেন (° আর চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি স্কেচ করতে লাগলেন । 
এর ফলে তার দৃষ্টি খুলে গেল | দেখতে পেলেন বাংলার AIA দৃশ্য এবং 
নানা ধরণের মানুষের মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র ও এ্বয“। ১৯১৬ সালে 
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Ce EE তি 


THA তাঁর কলকাতার বাড়তে বিচিত্রা সভা নাম দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন । তাতে তিনি অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্ৰনাথ এবং শহরের 
আরো কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য মানুষকে ডেকে নিলেন ۱ সেখানে কবিতা 
পড়া হত, নাটক অভিনয় হত, গানের আসর বসত । শিল্প সংগীত সাহিত্য 
ও সমাজ নিয়ে তর্ক-বিতক হত এবং শিল্প সম্পর্কিত কিছু FISTS 
গ্রহণ করা হয়েছিল ।*৩ এই কার্যসচশর তত্থাবধানে ছিলেন নন্দলাল, 
আ[সতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল দে এবং ভাস্কর এন- কে. দেবল । প্ৰথম 
চার জন এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য | নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
সকলে এ বাড়িতেই থাকতেন | "AT দুজনে বানুপনুর থেকে আসা যাওয়া 
করতেন । খুব সাধারণভাবে ঠাকুর-পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে ছবি আঁকার 
ক্লাশ শুরু হয়েছিল প্ৰথমে কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা গিয়ে পেশছল 
প’য়ত্রিশে। গ্রাম্য শিল্পের একটি ছোট সংগ্ৰহ গড়ে তোলা হয়েছিল এবং 
চারুশিল্প, কারুশিল্পের CesT ছাত্রদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা হত । এই 
সময় ওকাকুরা-মণগ্ডলণশর একজন জাপানশ শিক্পশ আরাই TETAS রবশশ্দ্ব- 
নাথের নিমন্ত্রণে ভাব্রতবর্ষে এসেছিলেন এবং ঠাকুর-পরিবারের অতিথি 
হয়েছিলেন | বিচিত্রার কার্যকলাপে তিনি যোগ দিয়েছিলেন | এখানকার 
শিল্পীদের তিনি জাপানশ কালিতে ছবি আকার কোশল শিখিয়েছিলেন এবং 
এদের সাহায্যে নিঞ্জে ভারতীয় চিত্রকলার পরিচয় পেতে উত্সাহ হয়েছিলেন | 
নন্দলাল তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষার পর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করেছিলেন °° অনুশীলনকালীন যে কয়েকটি ছবি আজও দেখা যায় তার 
মধ্যে দৃষ্টির ও ম্পশের আশ্চর্য সজীবতা লক্ষ্য করা TT | 

Pafsat এই ছবি আঁকার ক্লাশ বেশিদিন চলে নি যদিও THAN এর 
উপর অনেক আশা করেছিলেন ।৩৬ দেড় বছর চলার পর ১৯১৭ সালে এটা 
বন্ধ হয়ে গেল । একজন একজন করে শিক্ষক চলে গেলেন । অসিত হালদার 
লরকারশ আট“ স্কুলে ডিপাট‘মেণ্ট অব ITA ডিজাইনের শিক্ষকতার 
কাজ নিয়ে চলে গেলেন। TEE নন্দলাল ও সহরেন কর আরও কিছুদিন 
লেগে রইলেন। ১৯১৬-১৭ লালের মধ্যে*নম্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ জগদ'শচন্দ্ 
বসুর পৈতৃক বাসভবনে, আজ যা বলবিজ্ঞান মন্দির হয়েছে, দেওয়ালচিত্র 
অঞ্কনের কাজ্জ করলেন [চিরাচরিত বিষয়বস্তু ও AS নিয়ে। তারপর ১৯১৭ 
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সালের জুলাই মাসে বর্বণন্দ্ৰনাথের অনুরোধে সরেশ্্নাথ চলে গেলেন শাস্তি- 
নিকেতনে । তিনি চেয়েছিলেন নদ্দলালও যান কিন্তু নন্দলাল তখনও 
মনস্থির করতে পারেন ١ 

সেই বছরটা নন্দলালের পক্ষে ভাল যায়নি | ১৯১৬ সালের পংজ্োর সময় 
তাঁর পিতার মৃত্যু হয় । সেই সময়েই একটি প্রবল ঝড়ে বাণুপুরের পৈতৃক 
বাড়ির ছাদ উড়েযায়। নানারকম কাজে জড়িত থাকলেও এইসব ঘটনা তাঁকে 
বিক্ষ-ব করল এবং শরশর খারাপের কারণ হল | বন্ধুরা তাঁকে স্থান ۹ءء‎ 
জন্য বিদেশ যেতে বুদ্ধি দিলেন । তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করে নন্দলাল তাঁর 
পঁরবার এবং জাপান" শিল্পী আনাই কেম্পোকে সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা ) পৰরণ 
ও কোনারক ) গিয়েছিলেন | তাঁর স্কেচবুক দেখলে দেখা যাবে যে এই ভ্রমণ 
খুব ফলপ্রস হয়েছিল এবং শিল্প ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নতুন মতামত 
গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল । উড়িষ্যার শিষ্পাবলশর বিরাট বিস্তার বড় বড় 
মন্দিরগুতিল থেকে পথ পযন্ত তাঁকে একটি এঁতিহ্যের সম্পূর্ণ‘ জীবন্ত ছবি 
যেন ধরে দিয়েছিল । এ সম্বন্ধে আনম্দকুমার * ও ওকাকুরা কাকুজোর 
সঞ্গে তাঁর কথোপকথনের অনেক উল্লেখ আছে ।৩৭ 

১৯১৪ সালের প্রথম দশন থেকেই নন্দলাল শান্তিনিকেতনের প্রতি 
আকৃষ্ট । আপসতকুমার এবং সহরেম্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা 
করেছিলেন । শান্তিনিকেতন ও পার্িপাশ্বিক সম্বন্ধে তাঁদের বণনা তাঁর 
সেখানে যাওয়ার ইচ্ছাকে আরও জোরালো করে তুলেছিল । ১৯১৮ সালের 
গোভাতেই তাঁর ছেলে বিশবরহপকে তিনি আশ্রম বিদ্যালয়ে ভৰ্তি করে দেন 
আর অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর ম্ত্রণ এবং অন্য সন্তানেরা সেখানে বাল করতে 
গেলেন | কিন্তু ১৯১৮ সালে অবনাম্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল 
আটে কাজ করার জন্যে তাঁকে কলকাতায় ফিরে পেতে চাইলেন। MG 
রোনাক্ডসের৩৮ চেষ্টায় সোসাইটি কিছু সরকারশ সহায়তা পেয়েছিলেন | 
কলকাতার হগহজ্ট্রটে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ কোম্পানশর সমবায়সৌধ 
নামক ভবনে বেশ একটা বড় ফ্ল্যাটে সোসাইটি উঠে যায়। যথাযোগ্যশ্াবে 
শিক্পশিক্ষার কমসুচী নেবার মত্ত অবস্থা হয়েছে তখন সোসাইটির ।৩৯ 
একটি পরিকল্পনাও তৈরি হল । অবনশম্দ্রনাথ তার ডিরেক্টর, গগনেশ্দ্নাথ 
তার সহকারী । প্রধান শিল্পী হিসেবে মাসিক ২০০ টাকায় নন্দলাল নিয়ো পৰিত 
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হলেন ৷ তাঁর সহায়ক হলেন পক্ষিতপশ্দ্নাথ মজুমদার, শৈলেম্দ্রনাথ দে (তাঁর 
পুরোনো সহপাঠশ ) এবং গিরিধার' মহাপাত্ৰ, (উৎকলাগত এক ভাস্কর ) | 
১৯১৮ৰ জানুয়ারী থেকে ১৯১৯র জুন পর্যন্ত নন্দলাল এখানে কাজ করলেন। 
তখনকার হিসাবে বেশ মনোমত বেতন এবং সকলের সপ্রশংস স্বশকৃতিত পেয়েও 
নন্দলাল যেন ঠিক স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না।৪০ শহখ্খলার বিষয়ে এবং 
শিক্ষণপন্ধতি নিয়ে গগনেশ্মনাথের সঞ্গে তাঁর কিছু মতপার্থক্য ঘটেছিল | 
তিনি অবনান্্রনাথের মতো বাঁধা ধরা কোনো ছকে চলতে চাইতেন না কিম্তু 
সকলে তাঁর সঙ্গে ঠিক একমত হল না। ১৯১৯ সালে যখন নন্দলাল একবার 
শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন তখন CHATTY তাঁকে একটি চিঠিতে লিখলেন 
যে শিক্ষার একটি সুনির্দি‘্ট ABT গড়ে তুলতে হবে । নন্দলাল এতে [বিরক্ত 
বোধ করলেন এবং পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। 

আগে হোক পরে হোক নন্দলালকে যে আশ্রমে পেতে হবে এ ব্যাপারে 
রবান্দনাথের মন স্থির ছিল । সেই প্রতিষ্ঠানের কাযাবলশর বিস্তার ঘটাবার 
জন্য তাঁর মনে অনেক উচ্চ পরিকল্পনা ছিল ।৪৯ তিনি একে উচ্চশিক্ষা ও 
গবেষণার একটি বিশেষ কেন্দ্ব হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে 
পৃথিবীর নানা দেশের পৰ্বৰ পশ্চিমের সৃষ্টিশীল মানুষেরা আসতে আক:ষ্ট 
হবেন ; স্থানীয় সংস্কার এবং [িবচ্ছিন্রতার বোধ কেটে যাবে, একটি WEH TSE 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে যার উদ্দেশ্য হবে প্যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনশড়ম-*। 8২ 
চারুশিল্পের শিক্ষা ও BT এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম হবে | রবশশ্দ্রনাথ 
চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্রেরা তাঁদের পান্রিপাশ্বিকিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে অনুভব 
করবে এবং তার গভাীরতা ও রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হবে ।৪৩ সমস্ত সমাজকে 
নানা পভ্তরের সৃষ্টিশীল কর্মের বিদহ্যৎস্পর্শ দিয়ে তিনি জাগিয়ে তুলতে 
চেয়েছলেন আর তার রুচিকে সভ্য করতে চেয়েছিলেন । এহ ব্যাপারে তিনি 
নদ্দলালকে সক্ৰিয় সহকমণ রংপে পেতে চেয়েছিলেন | 

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে AST FAAS বিদ্যালয়ের কলাভবনে 
নন্দলাল কাজ শর করলেন | সষ্গে ছিলেন CIHAN কর। খুব দ্রুত- 
গতিতে কাজের একটি বিপুল পরিধি গড়ে উঠল, ছাত্রেরা সমবেত ہچیچ‎ 
প্রতিষ্ঠানের মধ্য-বাৎসরিক রিপোর্টে এই কৃতিত্বের কথা সানন্দে উল্লেখিত 
ছরেছে °° কিন্তু বাৎসরিক [বিবৃতিতে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে 
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নম্দলালকে বছর শেষ হবার আগেই, তাঁর নিজের ইচ্ছের বিরদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান 
ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহ শেষে তিনি 
শান্তিনকেতনে এসে কাজে সাহায্য করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন 15৫ 
শাক্তনিকেতনে কাজ শুরু করার সঞ্গে সঞ্গেই গুরু অবনাম্ত্রনাথ ডেকে 
পাঠিয়েছেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আটের ক্লাশের দায়িত্ব নেবার 
জন্য | 
এই TEC বিপন্ন হলেন নন্দলাল | FATT প্ৰতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল | 
তাঁর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হতেন এবং এই নতুন প্রতিষ্ঠানের কমের 6 
সাড়া দেওয়ায় তিনি রবশম্বনাথের সহযোগী ছিলেন । অন্যদিকে তিনি 
অবনীশন্দ্রনাথের পহত্রতূল্য* তাঁর অন-ব্লোধই বা ফেলবেন কি করে। তাই তিনি 
কলকাতায় চলে গেলেন আর সপ্তাহ-অস্তে শক্তনিকেতনে আসতে লাগলেন | 
AHA তখন দেশের বাইরে, এই খবর তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল | POF 
1۹-511 جح‎ লিখলেন যে তাঁর সৌধের ভিত্তি অবনশন্্রনাথ কাঁপিয়ে 
দিয়েছেন । তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন শাস্তি নিকেতনে নন্দলালের কাজ 
দেশের শিল্পের উন্নতির অনুকল হবে এবং তাঁর নিজেরও স্বাথ“সাধন 
করবে ।১৬ ইিতিমধ্যে সরকার আট কলেজের শিক্ষক অসিতকুমার হালদারকে 
THAT আহ্বান করলেন শান্তি নকেতনের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য | ১৯২৬ 
সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অনসিতকুমার এলেন, সঙ্গে তাঁর PSF ছাত্র হখরাচাদি 
দুগার, TCT, বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেন্দ্রনাথ চক্রবতণ“।৪৭ ফেব্রুয়ারশ 
মাসের মাঝামাঝি লড‘ রোনাঞ্ডসে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে গেলেন ۴ 
যথাযোগ্য অনুগ্ঠানের সঙ্গে রবশশ্দ্ৰনাথ তাঁর সম্বর্ধনা করলেন। নন্দলাল তখন 
সেখানে উপস্থিত তাঁর সপ্তাহ-শেষের নিয়মমত । রোনাজ্ডসের কাছে রবণশ্দ্রনাথ 
তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন ‘আমার শিল্পী? | আপত্তি করে লর্ড রোনাজ্ডসে 
বললেন নন্দলাল “সোসাইটির শিল্প’ | যাই হোক নিরর্থক পরিশ্রম FES 
দু জারগাতেই কাজ করা নন্দলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষপযণ্ত তিনি 
অবনান্দ্রনাথকে রাজি করালেন তাঁকে ছেড়ে দিতে এবং ১৯২০ পালের মার্চ 
মাসে তিনি পাকাপাকিভাবে শান্ভনিকেতনে চলে এলেন | রবণশ্রনাথ 
তাঁকে যে বেতন দিতে চাইলেন তা তাঁর কলকতার উপাজ“নের ধারে-কাছেও 
আসে না। কিন্তু শাস্তিনিকেতনের পরিবেশে কাজ করাই তো একটা পুরস্কার 
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আর যে সীমাহীন স্বাধীনতা রবশন্দ্ৰনাথ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তারও 
TIE কম ছিল AT! মনের মধ্যে শিল্প ও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব 
ভাবনা-চিন্তা চলছিল এইবার সেগুলোকে যাচাই করবার সুযোগ এল | 

পরবতাঁ প'য় ত্রিশ বছর নন্দলালের FIFA কলাভবনের কাহিনীর Cef 
অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে | তিনি ছিলেন জাত শিক্ষক, তরি বন্ধুরা ও 
সমসামাপ্িকরা খুব তাড়াতাড়ি এটা ধরতে পেরেছিলেন । NAHA THT 
শিল্প আন্দোলনের ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর নিজেই তার 
পথ নিদেশ করার FETT স্থাপন করেছিলেন ۱۰ এই আন্দোলনের জম তৈরি 
করার জন্য শিল্প কি, শিল্পশর দায়িত্ব (কি সে বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য স্পন্ট 
করে বলে [গিয়েছিলেন | এই ভাবনার আলোয় তিনি শিল্প-শিক্ষার প্রতিচ্ঠান্‌- 
গুলির সংকাণতা এবং গতানুগতিক স্টভিওর নিয়মবন্ধতার প্ৰতি তার 
বিরংপতা জ্ঞাপন করলেন । তিনি চেত্টা করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের সামনে 
মহাকাব্য পাঠের পারা দেশের সাংস্কৃতিক POT গৌরবকে তুলে ধরতে আর 
তাঁদের শিল্প-অনহুত্তবকে জাগ্রত করতে | কিন্তু পরিচ্কার করে কোনো বিকল্প 
তিনি বলে যান নি। ছাত্রদের দেশশয় শিল্পএঞতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত و‎ 
কাজে তিনি বেশিদহর যেতে পারেন নি। এই কাজ নন্দলাল করতে চেষ্টা 
করেছিলেন, সেইখানেই তাঁর গুরুত্ব AF কাজ করবার ACHAT সমস্ত 
গুণাবলশ তাঁর fsa | িচারশশল মন ছিল, শিল্পের রুপ ও কৌশল বোবাবার 
۲۱٦ কৌতুহল ছিল আর একধরণের বহুমুখিনতা যা খুব অল্প শিল্পখব্উ 
থাকে | শিল্প ভাস্কর নক্সাকার ও কারুশি্পীব যে কোনো আসনেই তাত 
সহজ অধিকার ছিল । সুতরাং iS হবার কিছু নেই যে FAT ও 
অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁর উপরে ভরসা করেছিলেন । অপিতকুমার তার 
ছাত্রদের কাছে একবার বলেছিলেন যে অবনপন্দ্রনাথের শিষাদের মধ্যে কেবলমাত্র 
নম্দলালই শেখাতে পারেন এবং সেই শেখানোর ব্যাপারে অবনপম্দনাথও তাঁর 
মত কষ্ট স্বীকার করতেন ٤۶٣ 

নন্দলালের শিক্ষাদশন অনেকটাই তাঁর গুরু ও বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত ৪ 
স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর ঠ্ৰিগণ্বাস তিনি হ্যাতেল এবং [সিস্টার 
নিবেদিতার কাছে পেয়েছিলেন । শিল্পীর কাজের গ্রাম্ভ'র্যয ও সততা তিনি 
 ব্বীন্দনাথ ও অবনান্বনাথের কাছে পেয়েছিলেন । শিল্পকর্ম বিপুল 
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পঠরিপ্ৰেক্ষণণর ধারণা পেয়েছিলেন আনম্দকুমার স্বামণর কাছ থেকে, শিল্পের 
সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে চেতনা পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে | 
এই সমস্ত শিক্ষাকে তাঁর কর্মপদ্ধতির মধো সমধ্বিত করে তোলা সম্পুর্ণ‘ তাঁর 
নিজের কৃতিত্ব । যদিও তিনি এ ব্যাপাব্লেও সবিনয়ে ওকাকুরার কাছে 
নিজের খণ স্বীকার করেছেন ।৫০ ওকাকুরার মতই তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে ভারতবষে'র মত শিষ্প-প্ৰতিহ্যসদম্পন্ন দেশে কোনো সংবেদনশখল শিল্পীকে 
কাজ করতে হলে তিনটি [বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে--তাঁর সাংস্কৃতিক 
অতশত ও fost, তাঁর চতুর্দিকের পার্রিপাশ্বিক প্রকৃতি, আর তাঁর নিজের 
ব্যক্তিত্ব ও দছ্টি। তাঁর শিক্ষকতা PAu করবে এই তিনটি বস্তুর পরস্পরের 
প্রতি সম্পকে'র জ্ঞানের উপরে । ঠিক এইভাবে নন্দলাল যে কোনো একটি 
ইস্তাহারে আলোচনা করেছেন তা নয় ; মাঝে মাঝে যা লিখেছেন বা বলেছেন 
শিল্প সম্বন্ধে (যেগুলো AACA মত সংক্ষিপ্ত ) আর বছরের পর বছর তাঁর 
নেতৃত্বে যে SAATE eS হয়েছিল তারই মধ্যে এই কথাগুলি স্পন্ট 
হয়েছিল ৷ ছাত্রণক দেশের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক রুপ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে 
গিয়ে পারিপাশ্বক সম্বন্ধে সচেতন করা, দ্বিতীয়ত এই পারিপাশ্বিকের জ্ঞান 
ও তার থেকে নতুন রুপের ACP করা, তৃতীয়ত তার অনুভব-ক্ষমতাকে 
জাগিয়ে তুলে তার ব্যক্তিগত দংণ্টিকে উদ্বুদ্ধ করা, ےو چم‎ নানাধরণের মাধমে 
নিজেকে প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া, পঞ্চমত সমাজের প্ৰতি বাক্তি ও ۷۹ 
হিসাবে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করা-__-এইগহলি ছিল তাঁর শিক্ষাদান 
পদ্ধতির নানা বৈশিষ্ট্য | 

১৯২০ সালে নন্দলাল যখন পাকাপাকি ভাবে শান্তিনিকেতনে এলেন তখনও 
এইসব ভাবনা Fafa“ কম্মকৌশলের রৃপ নেয় | আর একেবারে 6 
শিল্পের esa পরিচালনার দায়িত্ব তিনি তখনও নেন নি।৫১৯ তখন 
তিনি ছাত্রদের নিজের নিজ্রের প্রবণতা অনযায়শ কাজ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন 
কিচ্তু চতুর্দিকের দৃশ্যাবলণর প্ৰতি চোখ খোলা রাখতে বলছেন | কল্পনাপ্রবণ 
কাজেও দেখার বস্তু PTT এবং সজীব হবে একথাতেও তিনি জোর দিতেন | 
১৯২১ সালে দেশ যখন জাতীর আন্দোলনের জোয়ারে তখন আসিতকুমার ও 
ATI করকে নিয়ে নন্দলাল বাগগুহাতে গিয়েছেন দেওয়ালচিত্রের নকল 
করতে ৷ এতেই মন উৎসাহিত হুল, সেখান থেকে ছাত্রদের কাছে ছোট ছোট 
ব্লবপন্দুভাবনা---৪* 
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নিদেশি পাঠাতে লাগলেন, সে সম্বন্ধে উপদেশ, তাঁরাও কেউ কেউ দেওয়াল 
চিত্রাকনের পরণক্ষা শুরু করে দিলেন ।৫২ ফিরে আলসার পর ১৯২১ সালে 
গ্রণষ্মকালে শাস্তিনিকেতনের পুরোনো গ্রন্থাগারে একটি ঘর [তানি মেঝে থেকে 
ছাদ পয'স্ত TFET এবং বাগগহ্হার ফুলের নক্মায় চিত্রিত করেছিলেন । তারপর 
থেকে নানারকম দেশ'য় পদ্ধতিতে দেওয়ালচিত্ৰ অঞ্কনে উৎসাহ তাঁর বাড়তেই 
লাগল | 

১৯২১ সালে FATA নিয়মমাফিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁরণত 
হল | শাসপ্তিনিকেতনকে আন্তজ ‘(তিক বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ৰৱংপে গড়ে তোলার 
ভাবনায় রবশশ্দ্ৰনাথ অনুকৃল সাড়া পেলেন ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু 
মানুষের কাছ থেকে | সম্বলের MAST এবং প্রতিষ্ঠানের আদিম অবস্থা 
ACTS Face" [বিশেষজ্ঞেরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন | ১৯২২ সালে 
প্রখ্যাত পাঁরকম্পনাবিশারদ TRY গেছিস তাঁর ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন 
জায়গাটি দেখে একটি চংড়ান্ত পরিকল্পনা দেবার জন্য | ১৯২১-২৯ সালের 
মধ্যে ঠি*বভারতণর খাতায় ভিজি টিং প্রফেলর হিসেবে নাম রয়েছে সিলভা] 
লেভপ (ফ্রান্স ), বেনোয়া (সুইজারল্যাণ্ড ) স্টেন কোনো (সুইডেন ), 7ئ‎ 
উইণ্টারনিজ্ঞ (চেকোয্নলোভাকিয়া ۔(‎ বোগদানোভ ( রাশিয়া ), কালেণফার্মি“চি 
ও তুচ্চি ( ইটালশ ), AGI (FATT ), নো BITS লিম্‌ (চান ) এবং 
আরো অনেকের, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাচ্যাবদ্যার কোনো না কোনো ক্ষেত্রে 
বিশিষ্ট । আনিকেতনের গ্রামউন্নয়ন কাজের সংগঠনের সহায়তা করতে 
এসেছিলেন লেনাড‘ এলমহাস্ট“ ( ইংল্যাণ্ড ), বাগানের কাজে ও কাঠের কাজে 
তাঁকে সাহায্য করতে জাপান থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন । শারাীর শিক্ষার 
জন্যে জাপানশ জুভো বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন ۱ ভক্টর মিস: স্টেলা ক্রাম রিশ 
(ভিয়েনা ) তরুণশ শিল্প-ইণ্তিহাসবিদ ১৯২২ সালে শিল্পের নানা 8۹9 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন | ১৯২৩ সালে دی‎ আদরে কার্প“‘লেস 
(ক্রাৎস ) তরুণ" শিল্পী ও কারুকৎ, কলাভবনে একটি কারুকর্মে‘র কারখানা 
শুরু করেছিলেন প্রতিমা দেবীর সঞ্গে। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী লিজা ভন পট: 
(ভিয়েনার ভাস্কর ) এবং Aas? Prev (FI ভাস্কর বুরদেল-এর 
শিষ্যা ) স্থানশয় শিল্পীদের ভাস্কযেরি কৌশল শিখিয়েছিলেন। এছাড়া 
ছিলেন এণ্ডৱ-জ আর পিয়স'ন, কত রকমে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য 








۰× ۶ 
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করেছেন ৷ সুতরাং কলাভবন তার প্রথমদিকে বিশ্বচিন্তা ও শিল্পের (বিপুল 
۲: সামনা-সামনি এসে পড়েছিল। বছবের পর বছর কলাতবনের বই ও 
শিল্পবস্তুর সংগ্ৰহ বাড়তে লাগল । যেখানেই THAN যেতেন তিনি 
এরজন্যে উপকরণ সংগ্রহ করে আনতেন এবং প্রথম দশ বছরের শেষেই একটি 
বিপুল গ্রন্থাগার ও অনন্য সংগ্রহের গৌরব করতে পারল কলাভবন | 

১৯২২ সালে নন্দলাল কলাভবনের অধ্যক্ষ হলেন | ১৯২৩ সালে 7٤ 
অজ্পকালের জন্যে ইংল্যান্ডে চলে গেলেন, পরে জয়পুর স্কুল অব আট“সে 
অধ্যক্ষ [হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন °° ১৯২৪ সালে নন্দলাল ٣ 
সঙ্গে চশন ও জাপান গিয়েছিলেন ۱ সেখানে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির IC™ তাঁর 
দেখা হয়েছিল, অনেক আকর্ষ‘ণায় বস্তু তিনি দেখেছিলেন | তার স্কেচ আর . 
চিঠিতে অন্যদের ATF এর অনেক প্রমাণ আছে 1৫৪ লেনাড‘ এলমহাস্ট£ 
তাঁদের লঞ্চে ছিলেন । তিনি নন্দলালের HF পয বেক্ষণশক্তি ও পুনহপ্রকাশের 
ক্ষমতা উল্লেখ করে বলেছেন যে নন্দলালের “AC থাকাই একটা শিক্ষা | 
জাপানে থাকার সময়ে অনেক জাপানশ শিল্পশর সঙ্গে তাঁর যোগ হয়েছিল 
[বিশেষ করে ফোকোনা তাইক্কান এবং তাঁর দলের সঙ্গে ।৫৫ 

ভ্ৰমণ থেকে ফিরে আসার পর ( ১৯২৪-এর মাচ থেকে মে) নন্দলাল 
কলাভবন সংগঠনের কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লাগলেন ৷ প্রতিষ্ঠানের প্ৰতি লোকের 
আকর্ষণ ক্রমশ বাড়তে লাগল ৷ শুধু ভারতবষের অন্য জায়গা থেকেই নয় 
অন্য দেশের ছাত্ররাও এই কলাভবনের প্রতি আক্ট হলেন যখন তখন আয়তন 
বাড়াবার সময় হয়েছে । কাজ করবার FIST যথেঞ্ট নয়, খুব অল্প সম্বল 
লিয়ে কাজ চলছে--সৌরান্ট্রের কোনো কোনো রাজার TE দানে 
প্রধানত ۶۰ ১৯১৯ সালে যখন শুরু হয়েছিল তখন ছিল দ্বারিকের ওই 
সাদামাটা বাড়ির ওপরতলায়১ পরে অল্পকালের জনে] সন্তোষালয়ে। পরে 
১৯২৪ সালে পুরোনো লাইব্রেরশ ভবনের দোতলায় ۱ কিন্তু এসবেও কিছ: 
ধরছিল না। তাই ১৯২৯ সালে একটা আলাদা বাড়ি তোর করা হল যেখানে 
লাইব্রেরণ এবং মিউজিয়াম ধরল, শিল্পীদের কাজ করার তিনটি স্টুডিও আর 
মাটির মত গড়ার একটি জায়গাও হল । সমস্ত জায়গাটার রবান্দ্রনাথ নাম 
দিয়েছিলেন নন্দন ।৫৭ ISPS“ বাড়ার ফলে ১৯৩৪৫ সালে একটা মাটির 
বাড়ি তৈরি হল। হস্টেল হিসেবে ১৯৩৮ সালে দুটি ইটের তৈরি ভরমেটরশ। 
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১৯৩৮ এ শমিউজিয়ম আর লাইব্ৰের"র মহল ভবনের সঙ্গে আর একটি যোজনা 
হল তার নাম হ্যান্ডেল جج‎ মিসেস হ্যাভেল তাঁর স্বাষীর সংগ্রহ এই 
efat দান করেছিলেন । এরপর আরও অন্যান্য জায়গা থেকে ۹ 
আসতে লাগল । ১৯৫১ সালে কলাভবন থেকে নন্দলাল অবসর গ্রহণ করা 
পর্যন্ত সমস্ত চৌহদ্দির চেহারাটা একই ছিল কেবল ১৯৪৭ সালে দুটি স্টুডিও 
আর GABA বেড়েছিল | 

১৯২৩ সালে অ[িতকুমার কলাভবন ছেড়ে যাবার পরে শেখানোর কাজটা 
প্রধানত নন্দলাল এবং সরেন্দ্রন৷থ করের উপরেই পড়ল--নন্দলাল মুল 
পরিচালনা-শ[ক্ত আর সংরেশ্ত্রনাথ শান্ত বুদ্ধিমান শাসকের SAFI) ১৯২৩ 
সালে সুকুমারশ দেবশ যোগ করলেন আলপনা, এম ব্রয়েডরী আর নক্সা শেখানো | 
প্রথম সাত বছর এইরকম চলল । ১৯২৯ সালে নন্দলালের দুই ছাত্র বিনায়ক 
রাও মাসোজশ এবং বনোদবিহারণ মুখাজশ* শিক্ষকমণ্ডলশতে যোগ দিলেন | 
১৯৩৩-এ নন্দলালের পত্ৰ PFA বসু তিন বছর জাপানে উডকাট প্ৰিণ্টিং 
শিখে এসে এখানে যোগ দিলেন ৷ ১৯৩৪-এ রামকি্কর বেইজ ভাক্কযের 
শিক্ষক হয়ে এলেন। ১৯৩৬-এ এলেন নন্দলালের কন্যা গোৌরণ OR আর 
১৯৩৮-এ অরুণাচল পেরুমল | আরও বেশ কিছুদিন পরে নন্দলালের কন্নিষ্ঠা 
কন্যা যমুনা সেন যোগ দিলেন ১৯৪৭ তে । ইতিমধ্যে হরেন ঘোষ ( ১৯৩৪- 
৩৮) এবং লিভারাণশ চৌধুরশ € ১৯৩৫-৩৬ ) ?কছহকালের জন্য কাজ করে- 
ছিলেন | FATA দেবশ মারা গেলেন ১৯৩৮ সালে» ১৯৩৭-এ )) বিহারা 
5 ও জাপান ভ্রমণ করে ফিরলেন । নন্দলালের অবসরগ্রহণ পযন্ত 
কলাভবনের শিক্ষকমণগ্ডলশর এই হল মোটামুটি পরিচিতি, সহকারী ) 
ইতিমধ্যে আরও কিছু কিছু লোক অম্পকালের জন্য কাজ করেছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের আদৰ্শ‘ ও জশবনদহণ্টির সঙ্গে তাঁদের সকলেরই মিল ছিল এবং 
সকলেই নিজের মত করে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন | বনোদবিহারণ এবং 
রাম?কণ্করের ব্যক্তিত্ব গোড়া থেকেই লক্ষণীয় ছিল। তাঁরাই নন্দলালের 
সম্ভাবনাময় দুই সহকারশ যাঁরা কালের সণ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে পেরেছিলেন | নি 

শাক্ত ।নিকেতনে শিল্পী হিসেবে নন্দলালের নিজের কাজের প্রভৃত 
পৰিবর্তন সাধিত হয়েছিল । তাঁর কলকাতা-বাসের সময়টা যেন সংস্কৃতির 
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কাঁচে ঘেরা একটা ঘরে বাস-_চতুর্দিকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প, প্রাচীন 
ভারতীয় লোকগাথা, ধৰ্ম', সাহিত্য এবং প্রাচ্যের অন্যান্য সংস্কৃতির কাঁচ দিয়ে 
ঘেরা । এই পারিপাশ্বিকজাত রোম।1্টিকতায় তাঁর কাজ প্ৰভাবিত হয়েছিল। 
১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর আসা হঠাৎ তাঁকে একটা চলমান গ্রাম্য- 
জখবনের সামনে এনে ফেললে যার রুক্ষ সৌন্দয* এবং শাস্তি তাঁকে প্রায় একটি 
গভশর I অভিজ্ঞতায় অনহপ্রাশিত করেছিল ۶ ছড়ানো ছেটানো 
প্রাকৃতিক দৃশ্যগহ্ীলর তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও তাঁর চোখে ধরা পড়ল । প্রকৃতির 
জ'বস্ত মুর্তি কোনো NF কাহিনীর মতই শিষ্পবস্তু হিসেবে তার পবিত্র 
মনে হল । বরং AF কাহিনীগুপলিকে জশবন্ত করে তোলার উপকরণ 
প্রাকৃতিক ESLÊ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। শিলাইদায় বর্লবশন্দ্ৰনাথের 
সঙ্গে বোটে থাকার অল্পকালে এই চেতনা তার গভীর হয়েছিল এবং 
সেইখানেই প্রাকৃতিক FIT ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল । 67+ 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ছবি আঁকা সংখ্যাতেও বাড়ল, অন-ভবেও 
গভশর হল । তখনই তিনি পহব প্রাচ্যের শিল্পীদের প্রভাবে প্রকৃতির 
প্রত্যেকটি AFH অংশকে সহানুভৃতির সঙ্গে দেখতে শিখেছেন | এখানে 
তিনি তাঁর নংতন বিষয়ের যথেষ্ট খোরাক পেলেন । স্কেচপ্যাড বা কাড নিয়ে 
তিনি চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন এবং চোখে দেখা বম্তুগুিকে গভণর 
অনুভব ও বিশ্রেষণের দ্বারা বোবাবার চেষ্টা করতে লাগলেন | তারপর সারা- 
জশবন তিনি এই করেছেন, WIT লিখেছেন বিশ্লেষণ করেছেন, হাজার হাজার 
ফ্রইংয়ের মাধ্যমে তা পুনঃসৃঞজন করেছেন--যার جج‎ কিছু তাঁর নিজের কাছে 
ছিল, বাকি [তিনি বন্ধুদের ও আত্মীয়দের চিঠি-পত্রের আকারে পাঠিয়েছেন বা 
উপহার দিয়েছেন | 

ভারতীয় কাহিনীগুলি নিয়ে ছবি নন্দলাল সারাজীবন একেছেন কিণ্তু 
শাস্তিনিকেতনে আসার পর সেটা ক্ৰমে ক্রমে কমতে লাগল । তাঁর এক ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুর কাছে তান বলেছিলেন যে তাঁর শিবকে তিনি তখন গাছের মধ্যেই 
লেখতে শুরু করলেন৫৯ ? গাছ বাড়ি মানুষ জন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য সৃষ্টির 
উত্তেজনার পক্ষে যথেছ্ট | এ সময়ে যে কাহিনীমলক ছবিগুলি একেছেন তাও 
প্রাকৃতিক দশ্য দেখবার আনন্দ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে | যে সাঁওতাল গাছে 
চড়েছে কিংবা যে পথের ধারে কালোজামের ভাগ-বাটরা করছে, সেই তাঁকে 
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‘শবরণর’ ছবি আঁকন্তে উৎসাহিত করেছে। রাখাল ছেলে-মেয়েকে দেখে 
“কৃ রাধা’ এ*ংকেছেন, মন-উচাটন-করা গোপালপহরের সমুদ্র ‘চৈতন্য ও ٭.‎ 
আঁকতে উৎসাহিত করেছে। রাজগশরের পাহাড় যেখানে একদিন বুদ্ধদেব 
পদচারণা করেছেন তা ‘বদ্ধ’ ছবিটির প্রেরণা জুগিয়েছে | এট ۶۳7 
একটি আশ্চর্য মৌলিকতা আছে, চোখে দেখা দৃশ্যের APSE আছে | 
তাঁর মত বহুুকর্ময শিল্পীর কাজের AFA পরিরিচয় একটি ছোট জাীবনীযহলক 
রচনায় দেওয়া কঠিন । তব নশচের এই বিবরণটি থেকে সহদশর্ঘকালের তাঁর 
BICI বিরাট ব্যাণ্তির একটি চিত্র পাওয়া যাবে 90 

নন্দলালের আখানমহলক ছবিগুলি ভারতীয় অনিতপাক্িত পৌরাণিক 
কাহিনীগুলি থেকে তাদের বিষয় আহরণ করেছে । শশিবকাহিনী নিয়ে 
অনেকগুলি ছি আঁকা হয়েছে । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ সতণর দেহ- 
ত্যাগ (১৯০৮ ), তাণ্ডব ( ১৯০৯ ) AN (১৯-৯ ). IAAT ( ১৯১৩ ), 
` উমার সলিল তপস্যা (১৯১৩), [শিবের বিষপান ( ১৯১৩ ), কালীর ACT 
(১৯১১, ৩২ ), উমার দুঃখ (১৯২১), উমার তপস্যা ( ১৯২১), ۲65و‎ ۶۸۶١ 
নানারপ ( ১৯৩২, '*৩৬ ) এবং FET (১৯৩২, ৩৬5 ১৪৮, ১৪৯, ৫১) 
মহাভারতের YIP অবলম্বনে আরও বেশি ছবি আঁকা হয়েছিল। করণের 
সৃর্য উপাসনা ৫১৯৯৮), SAL1 প্রতিজ্ঞা (১৯৯৯), গান্ধারা € ১৯১০৯), 
একলব্য ( ১৯১০ ), শিক্ষাদানরত দ্রোণ ( ১৯১১ ), কীরাত WET (১৯১৩ و(‎ 
یم‎ অজ্ঞান ( ১৯১৭ ) ধংতরাণ্ট্ৰ ও গান্ধারী ( ১৯২০ ), কুরুক্ষেত্র ( ১৯২৫ ), 
উত্তরা ( ১৯২৬ ), কুরুপাগুবের দহ্যতক্রুপড়া ( ১৯৩* ), অঞ্জন ( ১৯৩৮ ) এবং 
মহাভারতের FIT দেওয়ালচিন্ত্র ( ১৯৪৬ ) তার মধ্যে কয়েকটি | রামায়ণের 
কাহিনশ সিয়ে ও বেশ কয়েকটি ধারাবাহক ছবি করেছিলেন ১৯৫ থেকে ১৯৪৮ 
সালের মধ্যে । টচৈতন্যের জশবন বারবার তাঁর P43 [বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে | 
তেমনই এসেছে বৃদ্ধকাতিনশও । এর বাইরে অন্য {বিষয় নিয়েও চেষ্ট। করেছেন 
-সাবিত্রণী ও যম ( ১৯৯৯), 8۹31318 ( ১৯১৬, ১৯৪০ ), AINA ও of: 
৫১৯১০), বেতাল পঞ্চটিংশতি € ১৯১৬), যমুনা ও গঙ্গা € ১৯২৬), 
জেলেদের মধ্যে খৃশ্ট ৫১৯৭৭ ) | Pey বয়স যত বাড়তে লাগল ছবির 
বিষয়ের জন্য মহাকাব্য আর পৌরাণিক কাহিন"র উপর মিভ্ভরতা তত কমতে 
লাগল । জশবনের ও প্রকৃতির ছবিগুলি মন ভোলাবার পক্ষে যথেষ্ট মনে 
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হল। এই জাতীয় কতকগুলি অতিপরিচিত ছবি হলল-শীতে পদ্মার উপর 
(১৯১৫ ), অরণ্যে পথহারা ( ১৯১৮ ), বশণাবাদক ( ১৯২১), শান্তিনিকেতন 
দিগন্ত ( ১৯২৯ ), ,۹155ی‎ সন্ধ্যা, বসন্ত, রাত্রি ( সবগুলি ১৯৩১) ঝুল বারান্দার 
মহিলা € ১৯৩১ ) বোলপহবের পথে ( ১৯৩৪ ), দোলনচাঁপা ফুল ( ১৯৩৭ ) | 
এছাড়া হরিপু্রা কংগ্রেসে তাঁর নানা জাতের মানুষ, সঙ্গীতজ্ঞ, ব্যবসায় 
ESTE শনিয়ে সংযম ও গাতিময়তার সংমিশ্রণে আঁকা প্রায় সত্তরটি পোস্টার, 
আর তাঁর জীবন ও ভহ-দশ্য অবলম্বনে আঁকা بج‎ ছবি আছে-__-তাগদার 
€ ১৯৩৮ ) মায়াবতী ও তার চতুষ্পাশ্বের ( ১৯৪৪ بر‎ দা্জি‘লৈঙের € ১৯৪৫ ), 
391551٦۲383 ( ১৯৪৪ ), LFS TAT গোপালপুরের ( ১৯৪৭-১৯৪৮ ( | 

তাঁর পেণ্টিংগুলি থেকে ইচ্ছামত কয়েকটি বেছে নিয়ে এখানে উল্লেখ করা 
গেল, তাঁর EPS সমান আকর্ষণ'য়। আয়তনে ছোট হলেও সেগুলির 
দাঘস্থায়ী মুল্য আছে, কারণ তাদের মধ্যে উদার মুক্তি ও গভাীরতায় চাক্ষুস 
অভিজ্ঞতার নানা বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে | প্রাকৃতিক দৃশ্য গাছ, জন্তু, পাখি ও 
মানুষ যাই হোক না কেনঁঁতারা যেন কথা বলছে এবং তাদের প্রতোকের 
বেন একটা ইতিহাস আছে | আশ্চযের কিছু নেই যে রব'ষ্দ্রনাথ এই ۳ 
ছবির কয়েকটি দেখে সেগুলির প্ৰতিটি সম্পর্কে বণণনাত্বক কবিতা লিখতে 
উৎসাহিত হয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে শিল্পের হাল্কা টানের সঙ্গে 
মিলিয়ে কথা বসানোর কাজটা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে তাঁর ।৬৯ এই কৰিতা- 
গুল ১৯৩৭ সালে নন্দলালের ছবির AU “ছড়ার ছবি” হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল | সময় সময় নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতার অলংকরণ রংপে ছবি৷ 
এ'কেছেন-_চয়নিকা (১৯৭৯ ) 4۹5۴5٥ € ১৯১৭ ), গশতাঞ্জলি এবং ফ্রুট 
গ্যাদারিং ( ১৯১৯ ) এবং আরও অনেক | রব'ন্দনাথও নন্দলালের ছবির উপর 
আগেও কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু ছড়ার ছবি বিশেষ করেই পরম্পরের মিলিত 
স্চনা | শিলাইদহ বাস যেমন গ্রামের হৃদস্পশ্দনের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল 
ব্রবান্্নাথকেও৬২ এবং তা তাঁর রচনায় স্থায়শ প্রভাব বিস্তার করেছিল, শাস্তি- 
নিকেতন তেমনি নম্দলালকে গ্রামবাংলার কাছে এনে দিয়েছিল। তাই 
পরস্পরের এই কিতা ও ج٤۲‎ গ্সনুভবের নানা বিচিত্ৰ ষাত্রাকে প্রকাশ 
করে সংবেদনশশীলতার এক মর্মস্পশশ" যুগল মিলনের দৃষ্টান্ত হয়ে রইল | 

এ ছাড়া নন্দলাল আরও অনেকগুলি দেওয়ালচিত্র একেছিলেন | তিনিই 
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সম্ভবত প্রথম ভারত'য় f" [যান প্ৰচলিত পন্ধতিগুলিকে নহতন সৃষ্টির 
পথে ব্যবহার করলেন এবং খিনি শিল্প ও স্থাপত্য, শিল্প ও তার পারিপাশ্বিকের 
মধ্যে অখণ্ড সম্পর্ক স্থাপনের চেণ্টা করলেন , FETT যা শিখেছিলেন 
তারই [কিছ FH, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দেওয়াল চিত্রে ( ১৯১৬-১৭ ) ব্যবহার 
করবার চেষ্টা করেছেন তিনি । বাগ AST থেকে ফেরার পর (১৯২১) 
শা্তনিকেতনের পুরানো লাইব্রেরী ভবনের ঘরে যে ফুলের E.S কেোছিলেন 
তা নতুন অভিজ্ঞতার প্রয়োগ অভ্যাসের নলিদশ'ন । ১৯২৭-২৮ সালে জয়পুর 
۲3۶ ۹ নরপিংলালকে৬৩ শাসম্তনিকেদ্ধনে আনিয়েছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে 
রাজস্থান ফ্ৰেস্কোর কৌশল দেখিয়ে নিয়েছিলেন । তার ফলে পুরোনো 
লাইবত্ৰের ভবনের ( তখনকার কলাভবন) দোতলার সামনের দেওয়ালে এ 
কৌশলে অনেকগুলি প্যানেল, চিত্রিত হয়েছিল, যার অস্তত একটায় নন্দলালের 
নক্সা ছিল। কিছুদিন পরে ১৯২৮ সালে শ্রীীকেতনে একটি বড় দেওয়ালে 
ইটালশয় جب‎ পদ্ধ ‘ততে তিনি একটি বিরাট দেওয়াল চিত্র রচনা করেছিলেন 
প্রথম RAP“ উৎসবের স্মরণে যা তার মুল অবস্থায়৬৪ তাঁর প্রধান শিল্প- 
কমণগুলির অন্যতম | ১৯৩৩ সালে নরসিংলাল আবার ফিরে এলেন এবং 
নন্দলাল রাজস্থান কৌশলেই পুরানো লাইব্রেরশ ভবনের একতলাটাও চিত্রিত 
করলেন ৷ এই দেওয়াল চিত্রণে নয়টি ফ্রেমে বাঁধানো প্যানেল আছে; 
প্রত্যেকটাতেই নন্দলালের হাতের আলাদা আলাদা FA) একত্রে এই 
ছবিগুলি আশ্চয‘ভাবে মানিয়েছে এবং নন্দলালের কাজের চর্ম CFT প্রকাশ 
করেছে | ১৯৩৯ সালে বরোদার মহারাজা তাঁকে FS ATT অলংকরণের 
জন্য কাজ দিয়েছিলেন। পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন সম্বালত জিনিসপত্র রক্ষা 
করবার জন্য এই মান্দর তান [নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ 
সালের মধ্যে নন্দলাল ভিতরের গ্যালারির চার দেওয়ালে চারটি বড় দেওয়[ল- 
[চিত্ৰ রচনা করলেন, প্রত্যেকটি মাপে প্ৰায় ১৬* বগ ফুট | এগ টেম্পোরার 
আঁকা এই ছববিগুলির নাম গঞ্গা অবতরণ € ১৯৩৯ ), AAT বাঈয়ের ۶٤ 
€ ১৯৪০ ), নটশর ق۶8‎ (১৯৪৩ ), মহাভারত €১৯৪৬)। ইতিমধ্যেই তিনি 
১৯৪২ সালে চীনাভবনের দেওয়ালে AB FI চিত্র একেছেন-_সংক্ষ 
IST আবেগে স্পন্দমান সেই ছবি ।৬৭ এছাড়াও তিনি এখানে ওখানে 
ছোট দেওয়ালটিত্র অনেক রচনা করেছেন। ছাত্র ও সহকমীদের শাস্তি- 
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নিকেতনের নানা ভবনে কাজ করতে উৎসাহিত করেছেনঞ্যাতে সেই ء۹٣‎ 
ফ্ৰেঙ্কো বা রিলিফের কাজে জশবস্ত হয়ে ওঠে কিংবা একক ভাস্কর্যে পশ্রিবেশগত- 
ভাবে তাৎপয' মণ্ডিত হয়ে ওঠে । তাই শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি ভবন 
আছে সেগুলি যেন সেই কালের জশবস্ত আট SITY | কয়েকটা উল্লেখ 
করতে পারি, যেমন, চশনা ভবন ( ১৯৪২ ہر‎ fe ভবন ( ১৯৪৬-৪৭ و(‎ 
পুরানো লাইব্রেরী €(১৯২৮-৩৩ ), কলাভবন হল ( ১৯৩৮ ), 7 
( ১৯৩৮-৪* ), দশ নশয় PRI হস্টেল € ১৯৩৮ ); 7 শ্যামলী 
(১৯৩৫ ) | 

নম্দলালের প্রায় ঘাট বছৱরের কম‘ময় CA SAS শিল্পে তাঁর দান 
হ[তিমধ্যে যেটুকু উল্লেখ করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। রব'ন্দ্রনাথের 
নাটকের মঞ্চলজ্জাম় দৃশাপট এবং পোশাকের একটি নহতন AS তিনি 
এনেছিলেন, যা দৃশ্যত সরল অথচ নাটক্চোপযোগণী গতিবেগে পর ৬৬ 
মেলা ও অনহন্ঠান পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্ব چ وع‎ পর্যায়ে পৌচেছিল যখন 
তিন মহাত্মা গান্ধীর অন,রে।ধে সহজ তম পদ্ধতিতে ফৈয়জপহর € ১৯৩৭ ) এবং 
হরিপুরা (১৯৩৮) কংগ্রেল অধিবেশন ي۲۶ ي5‎ করেছিলেন, বিস্মিত 1 
বলেছিলেন যে প্রায় বিনা উপকরণেই নন্দলাল সৌন্দ্য সৃষ্টি করতে পারেন | 
শিজ্পমাধ্যযের APIS সকল পদ্ধ'ততেই তিনি নিক্ষেকে নিয়োগ করেছিলেন 
--পোস্টারে ( তিরিশের দশকের জাতীয় আন্দোলনের সময় (. ETT, 
(উডকাট, এচিং, ড্রাই পয়েন্ট, 'লিথোগ্ৰাফি এমন কি [সিমেন্ট রিলিফ), কাপড় 
ও চামড়ার AHI রচনায়, গ্রন্থ অলংকরণে (সহজ পাঠ ১৯৩১ )৬৭-_-এবং 

প্রত্যেকটিতেই তাঁর নিজস্ব দেবার জিনিস ছিল | 
ভারতবষের বাইরে নন্দলাল মাত্ম দুবার গিয়েছিলেন ( ১৯২৪ সালে বর্মণ, 
মালয়; চাঁন ও জাপান এবং ১৯৩৪ সালে সিংহল ) । কিন্তু দেশের ভিতরে 
তিনি প্রচুর এবং প্রায়ই ঘ.রেছেন ' অদম্য উৎসাহ ছিল তাঁর এই দেশে ےہ مع‎ 
কমণগুালকে তার আলল পরিপ্রেক্ষিতে নংতন করে আবিচ্কাব্র করার এবং 
প্রতবারই সেগুলি দেখার পর তিনি নতন OTT নিয়ে ফিরে আলতেন। 
দেশের মানুষ ও তাদের জশবনধাব্রা সম্বন্ধে তাঁর গভশর কৌতুহল ছিল । 
তাই উঠ়িষ্যা বিহার মধ্যপ্ৰদেশ গুজরাট উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল তিনি 
] পরবর্তী‘ অংশ ১১৩ পাতায় এ 
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ডাইনে-অনাথ চক্ৰবতা, নন্দল৷ল বস, 


শিশির ঘোষ ও ইন্দলেখা ۱ | 








১৩৫ । বাদক TE, ۴ے‎ ۳١۱۱۷۲ বস, অনিল চন্দ, গোপাল ۲4155 ۰. EIB FATA, MII وع‎ 
শোক মৈত্ৰ ৷ (চেগ্ন।লে) খান আব্দুল গফুর খান, (দা ড়য়ে) SIA বর্ম চাগ, অ।স্দুল গণি = 





পরিকল্পিত অলংকার, জানুয়ারী ১৯৩৩ | 


রাজগহ (৪-১-১৯৪০) 
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শ।ক্তনকেতনে গিয়ে ۶۹۹۰8 যার বিষয়ে সম্রদ্ধ উল্লেখ শুনেছিলাম তিনি 
আমাদের মাস্টারমশাই শিল্পগুরু নশ্দলাল বসু মহাশয় । তাঁর শিজ্প-কৃতির 
কথা কেবল না, তাঁর মহত্বের কথা, কত ঘটনার কথা । শংনে মন শ্রদ্ধায় 
ভরে উঠেছিল । তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন কিন্তু থাকতেন সাধারণের 
মতই আর সাধারণদের কাছে টেনে নিতেন, মযণদা দিতেন | আমি কলাভবনের 
ছাত্রশ না হয়েও তাঁরই আগ্রহে তাঁর কাছে ছবি আঁকতে শুর করলাম । এ 
আর এখনকার দিনে সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু তখনকার দিনে সে 
ঘটনা বিরল ছিলনা | 

আম ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে গেলাম কলেজে ভর্তি‘ হয়ে, থাকতাম 
মেয়েদের হস্টেল ‘শ্রভবনে’। আমাদের “বরের পাশেই একটা ঘরে অনুদি 
) অনুকণা দাসগ:প্ত, পরে খাস্তগীর ) থাকতেন | ALF 31۴۶8131٥ 1:38 7۴۹ 
ছিলেন, কলাভবনে গিয়ে ছি আঁকতেন, বীণা বাজাতেন আর শিশহ?বভাগে 
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পড়াতেনও ৷ তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে খুয়েছিল। তাঁর সহজ 
সুন্দর ব্যবহারে তাঁকে সমীহ করে FCT রাখার বদলে আমার সষ্গে NEA 
বন্ধুত্ব হয়ে গেল। 

অনুদ্দর কাছেই মাস্টারমশায়ের কথা শুনতাম । একদিন দেখলাম 
ATF ঘরে বসে ছবি আঁকছেন। একটা বড় ফ্রেমে সিল্কের ওপর বহদ্ধর্দেবের 
ছবি । প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এত চমৎকার মুখের ভাব ফুটে উঠেছে, মঞ্ধ 
ভয়ে দেখিলাম 3; হঠাৎ মনে হল মুখটি চেনা চেনা ! “ওয়া! এ যে মাস্টার- 
ATE. অনুদির মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে গেল | 

পরে বোধ হয় কিছুটা বদলে দিয়েছিলেন তবু মাস্টারমশাইই থেকে 
গেলেন । এতেই বোঝা যার যে মাম্টারমশায়ের ছাত্রছাত্রীদের মনে তরি 
প্রতি কি অপরিল'ম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গাঁথা ছিল ৷ শুধু ছাত্রছাত্রীরা কেন 
আশ্রমবাসী সবারই মনে এই অতুল গুণের অধিকার' নিরহ*কার মানুষটির 
প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা সঞ্চিত ছিল | 

অনুদির সৰ্গেই প্রথমে মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়েছিলাম । আমি 
ভাগলপুর থেকে আসছি শুনে ےو‎ হয়ে বললেন তিনিও তো বিহারেরই 
হড়গপহরের বাসিন্দা । হড়গপর আমারও চেনা জায়গা । এ বিষয়ে দুচার 
কথা হল । ক্চিজ্ঞাসা করলেন ছি আঁকতে ভালবাসি কিনা | যতই কেননা 
ছবি ভাল লাগুক, নিজে যে ছবি আঁকব এমন কথা তো ভাবিনি, সে 
কথা জানালাম । মাস্টারমশাই বললেন ভাল যখন লগে আঁকতে শুরু করে 
দাও ۱ আমার কলেজের ক্লাসের ফাঁকে অন-দির কাছে গিয়ে ۹۹51 | মাস্টার- 
মশাই এসে ছাব্র-ছাত্রশদের সঙ্গে কত সহজ ভাবে কথাবাত বলতেন, সেই 
ভাবেই শিক্ষা দিতেন, দেখতাম | 

একদিন দেখলাম অনুদির ডেংস্কর কাছে আর একটা ডেস্ক: রাখা আছে | 
নীচু ডেস্ক: আর আসন, এই ছিল সবার জন্যই ব্যবস্থা। অনুদ্দি বললেন 
“এই দেখ, মাস্টারমশাই তোমার জন্য একটা ডেস্ক দিয়েছেন, তুমি আঁকবে | 
আনি অবাক তো হলামইঃ বেশ ঘাবড়েও গেলাম ৷ স্কুলে ড্রইং করেছি বটে 
তাই বলে একেবারে ছবি আঁকব কিকরে ! 8٣٣ অভয় দিলেন শুরুই কর 
নাঃ ভয়ের ক আছে!” তিনিই কাগজ পেন্সিল রং তুলি সব যোগান দিলেন | 

রোজই সেখানে গিয়ে বসে আকার চেষ্টা করতাম | ٘ 8+ 
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দেখতেন, দেখিয়েও দিঁতিন ৷ একদিন বললেন, সেদিন যে কোপাই নদশর 
ধারে পিকনিকে যাওয়া হল সেই গ্রামের একটা ছবি আঁকতে | 

কণ ভয়ানক কঠিন কাজের ভার দিলেন মাস্টারমশাই ! অনেক 
কাগজ রং নষ্ট হল, সময় বয়ে গেল, একদিন যা হোক একটা কিছ: খাড়া করা 
গেল । আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম মাশ্টারমশাই প্রশংসা করলেন। 
আনি অনুযোগের সুরে বলে ফেললাম "মাস্টারমশাই আপনি ঠাট্টা করছেন 1’ 

বলেই অবশ্য বুঝেছিলাম এমন কথা আমার বলা ঠিক হয়নি । মাস্টার- 
মশাই মুখ তুলে বললেন ‘তুমি যখন বড় হবে বুঝতে পারবে এই ছবি কেন 
ভাল বলেছি | বরং সম্বন্ধে তোমার একটা সহজাত বোধ আছে |° 

তখন হয়তো একথার কতখানি যে গুরুত্ব তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু 
কখনও ভুলেও যাইনি | তার অযোগ্যই ছাত্রশ আনি, তবু তাঁর কাছে থেকে 
যে উৎসাহ পেয়েছি, ছোটখাট কথার ভিতর দিয়েই যে ধ্যান-ধারণার অভিজ্ঞতা 
হয়েছে» তা আমার জীবনকে I; করেছে | 

এই ভাবে কলাভবনের সঙ্চেই আমি বেশি যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম | 
ম।স্টারমশায়ের Te সণ্গে ঘুরতাম। তিনি এখর ওঘর ঘুরে ছাত্র-ছারশদের 
কাজ দেখতেন, কথা বলতেন, কত সময় বাইরে নিয়ে গিয়ে গাছ, ফুলে বা 
পাখি দেখিয়ে কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেন । অল্প কথায় সহজ ভাবে 
কণ সুম্দর ভাবটি ফুটে উঠত ' এই সময়ই বিনোদবাবু, মাসোজশ১ সুধশর 
খাস্তগশরদের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল | সৃধ'রবাবু তখন প্রায়ই 
আপা যাওয়া করতেন | মাসোজশগপ সঙ্গে আরও তাল করে পরিচয় হয়ে গেল 
আমাদের গানের রিহাসণলে এন্সজ বাজিয়ে সঙ্গত করতেন বলে । তিনিও 
পিন-দার মত মস্ত এক এম্ৰাঙ্গ বাঙ্গাতেন | 

বসস্ততোৎলবের সময় বা কোনো অন:ষ্চানে বৈতালিকে যখন আশ্রমের পথে 
ঘুরে ঘুরে গানের দল গান গেয়ে চলত তখন দ'ঘর্দেহ'ণ মাসোজশ সেই মন্ত 
aT FF বেশ FAS করে বুকের কাছে বেধে নিয়ে বাজাতে বাজাতে 
যেতেন । মনে পড়ে IATA পাতলা করাতের ওপর এক্সজ্জের ছড়ি 
দিয়ে সুরের جج‎ তোলার কথা । অত্যন্ত বিনয়ণ নানা গুণের অধিকার" 
মাসোজণ মাশ্টারমশায়ের সুযোগ্য শিষ্যই ছিলেন। মাস্টারমশাইও তাঁকে 
সব কাজে সঙ্গে নিতেন, দেখেছি | 
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TAPE আমার মাষশ্ট৷রমশাহইয়ের কাছে প্ৰথমে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে 
তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ছবি আঁকতে মাম্টারমশাই 
উৎসাহ দিতেন বলেই আঁকার TBST করার দুঃসাহস হয়েছিল, যে ۱٦ 
একেছিলাম তাও WAPI সাগ্রহ সাহায্য না পেলে SLATS না বলেই মনে 
কর্রি। যদি বা কিছু শেখা হত, আঁকা হত, সবই ভেসে গেল নংত্যগণতের্ 
প্লাবনে। ১৯৩১ সালে “নবশন* রচনা করলেন গুরুদেব ৷ নৃতা-গীতসমংদ্ধ 
সে রচনা । দিনদার কাছে দুবেলা গান শেখা, গুর্দেবের কাছে গিয়ে 
۲951 ۰ئ3۲‎ দেওয়া আর প্রতিমা বৌঠনের কাছে নাচ শেখা | আবার কলেজের 
ক্লাস সামলানো, তার ওপর আবার পরীক্ষা! এত সব সামলে ছবি আঁকা আর 
এগোল না। আসলে আমার প্রাণের প্ৰিয় তো গানই ! তব; সময় করে নিয়ে 
মাম্টারযশারের কাছে গিয়ে হাঞ্জির হতাম, কলাভবনে গিয়ে খানিকক্ষণ সমর 
কাটিয়ে আপতাম | মাষ্টারমশাইকে আমরা কাছে পেতাম নত্য-গীতের 
অনুষ্ঠানেও ৷ রহপসঙ্জায় মাস্টারমশায়ের তুলির যাদুতে নায়িকারা স্ব স্ব 
SIE অনন্যা হয়ে উঠত | কলাভবনের দলের সঙ্চে আমিও পিকনিকে 
যেতাম । সেখানে গিয়ে গাছের তলায় বসে মাস্টারমশাই স্কেচ করতেন, 
তাঁর পাশে বসে দেখাই তো শিক্ষা ও আনন্দ | এলমৃহান্ট যে বলেছিলেন 
মাষ্টারমশাই এর সত্গই এডুকেশন, সে কথা বারবার উপলব্ধি ۴۰۱ 

f. এ. পড়তে পড়তে আমার বিয়ের [ঠক হয়ে গেল । সেই উপলক্ষে বাড়ি 
চলে যাবার আগে একদিন মাস্টারমশাই বললেন “আমার সঙ্গে একবার দেখা 
করে যেও ।” 

তাঁকে প্রণাম করতে তো যেতামই। কেন ডাকলেন ভেবে কৌতহুল 
নিয়ে তাঁর ঘরে পিয়ে পাশে বসলাম | মাস্টারমশাই আমার হাতে তিনটি কার্ড“ 
দিয়ে বললেন “তোমার গহণার ডিজাইন” | আদি অবাক হয়ে WA সেই 
[ডিজাইন দেখতে লাগলাম | চোখে জল এসে গেল। এ কি কখনও কল্পনা 
করা যায় যে মাস্টারমশাই আমার জন্য গহণার ভিজাইন একে দেবেন। এ যে 
স্বপ্রেরও অগোচর | কিছুই প্রকাশ করতে পারলাম না। প্রপাম করে চলে 
এলাম | বিয়ের সময় মাস্টারষমশায়েক় আশশব্ধাদ বহন করে এল তাঁর আঁকা 
°° একখানি ছবি | 

মাস্টারষশায়ের শিষ্প-কশতর কথা আমার বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা | 
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তাঁরই অনুগ্রহে আন্সি তাঁর কথা বলতে ۱ئ3۲‎ সামান্য লোকেদের তিনি 
অবহেলা করেন নি, স্নেহ করেছেন । শিক্ষা দিয়েছেন । তাঁর অনুগ্রহে তো 
আমি artist وج‎ পেয়ে গিয়েছিলাম ! মাস্টারমশাই যে চিঠি লিখতে 
তার FS STAT আমার নামের পাশে WIFE“ (artist) [লিখতেন | 

মনে পড়ে একটা ছবিতে একটা তেজশী ঘোড়া বিপুল বেগে ছুটছে কিচ্তু 
রং তার সবুজ ধরণের, দেখে আদমি বলে উঠেছিলাম “ঘোড়া কি সবুজ হয়। 
মাস্টারমশাই বললেন যে ছবিতে যাদি ঘোড়ার চরিত্র ফুটে উঠে থাকে অর্থাৎ 
ঘোড়াকে ঘোড়া বলেই মনে হয়ঃ তাহলে তার রং লাল হল না সবুজ কি ۰- 
তাতে কিছ এসে যায় না। আমার অবাক হওমা মুখ দেখে তিনি আরও 
দু চার কথা বলে বুঝিয়ে দিলেন | এই দু চার কথায় বুঝিয়ে দেবার ভিতর 
দিয়েই ছোট গশুশতে আবদ্ধ আমার FD ও মন উন্মুক্ত হয়ে গেল অসাম 
[দিগন্তে | 

আমার বক্তব্য আর ۰۶و۹۹‎ না করে এবার শেষ করব মাস্টারমশায়ের সঙ্গে 
এক্সকারশনে যাবার শেষ অভিজ্ঞ তার কথা বলে। 

ওরা জানুয়ারী ১৯৪* সাল তখন আমি ভাগলপহরে ছিলাম । ۹) ۰٥ 
মশায়ের টেন্লিগ্রাম পেলাম “Leaving tonight loop express Join station 
Nandalal”’ 

মাস্টারমশাই আমায় আগেই লিখেছিলেন যে এবারে কলাভবনের দল 
শনিয়ে جب یو‎ এক্সকারশনে যাবেন, আমায় টেলিগ্রাম করে জানালে আম 
যেন স্টেশনে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিই | টেলিগ্রাম পেয়ে মন আমার 
নেচে উঠল ৷ কিন্তু তখনই বেরিয়ে পড়বার কিছু অসুবিধা ছিল। আমি 
তাই পরদিন সকালে স্টেশনে গিয়ে মাস্টারমশায়ের AT দেখা করে সে কথা 
বলে জানালাম যে দুদিন .পরেই আমি এই ট্রেন ধরেই তাঁর কাছে পেশছে 
যাব | 

গেলাম ও তাই । মাস্টারমশাই রাজগণর স্টেশনে দুজন ছাত্রকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন, তারা আমায় ক্যাম্পে নিয়ে গেল । মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে 
উঠে দাঁড়াতেই মাথায় হাত রেখে বল্লেন ‘এই যে এসে গেছ’। বেশি কথা 
বলতেন না তিনি, AIC ফুটে উঠত তাঁর মনোভাব | 

আর আনি তো উচ্ছঙীসত আনন্দে যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে গেলাম। 
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মাস্টারমশাই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল্বেন, তখন তো দলের 
বেশির ভাগই আমার অপরিচিত | তবে অনেক পুরনোরাও ছিলেন শিক্ষকদের 
মধ্যেও, এতদিন পরে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব ভাল লাগল । সবাই বসে 
গল্প করা গেল । সন্ধ্যা নামলে গরম জলের কুণ্ডে গিয়ে স্নান করে খুব আরাম 
হল। নবীনাদের তো জল ছেড়ে ওঠানোই কঠিন কাজ। রাত্রে খাওয়া 
দাওয়ার পর ক্যাম্প ফায়ার জ্বেলে সবাই মিলে ঘিরে বসে গান, আবৃত্তি, 
কোনে! গানের সঙ্গে একট: বা নাচ, গল্প--এসবে সবাই মশগুল হয়ে গেলাম | 
মাম্টারমশাই ও কাছে বসে সবই উপভোগ করলেন। তিনি কখনও ج٤87‎ 
সঙ্ছে FAY রাখতেন না। 

পরদিন সকালে মাস্টারমশাই বললেন এ দরের পাহাড়ে নিয়ে ICA | 
আমরা সবাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম । এই সেই HHS 
পাহাড়, যেখানে বুদ্ধদেব তপসা করেছিলেন ৷ ভাঙ্গা মন্দির অদূরে 
গুহাগহ রয়ে গেছে সেই কোন যুগ যুগ ধরে।-_মাশ্টারমশাই পাহাড়ে 
উঠতে উঠতে সেই যুগের কথা বলে দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেলেন | 
সবেরই তখন ভগ্ন দশা ৷ চারিধারে ঘন জঙ্গল, পথ চলতে ঝোপ ঝাড়, 
তারই মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলার পথ, পাহাড়ে উঠে তো তাও নেই। 
অনেকদহর পর্যন্ত ঘুরে ক্যাম্পে ফেরা হল । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গরম জলের 
কুণ্ডে স্নান করে সব ক্লান্তি چیم‎ হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখলাম মাস্টারমশাই 
অদহরে বসে কার্ড নিয়ে স্কেচ করছেন । আশে পাশে আমরা অনেকেই বসে 
গেলাম | 

পরে যখন মাম্টারমশাই স্কেচটি আমার হাতে তুলে দিলেন সে আমার কি 
আনন্দ ! সবাই ঝুকে পড়ে অপহব ছবিটি দেখতে লাগলেন | এই যে পাহাড়ে 
উঠে আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এলাম, তারই একটি অপরুপ দশ] চিরায়ত 
হয়ে রইল । রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আবার ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে বসে 
আগের মত সব উপভোগ করা গেল | 

এইভাবে তিনটি দিন আমার বড় আনন্দে কাটল । কতদিন পরে মাম্টার- 
মশাইকে কাছে পেলাম | তাঁর সঞ্চে ঘরে বেড়ালাম | কথা শুনলাম, পাশে 
বসে স্কেচ করা দেখলাম _অমহল্য পাথেয় মনে সঞ্চিত হয়ে রইল | 

পরদিন খুব সকালে ট্রেন । ভোর রাত্রে তাঁবুর বাইরে মাম্টারমশায়ের 
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চাপা কণ্ঠের ডাক AT “রমা উঠেছ !, আদমি তৈরি হয়েই ছিলাম, সম্ভপ-পে 
বেরিয়ে এলাম যাতে কারোর ঘুম না ভাঙ্গে । মাষ্টারমশাই বললেন “বিশু 
তোমায় পেশীছে দেবে’, তিনি সবারই জন্য কত ভাবতেন, দৃষ্টি রাখতেন 
যাতে কারুর কোনো অসুবিধে না FF | সেই পাহাড়শ অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের 
ভোরে কারুই বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। মাস্টারমশাই আর 
কাউকে না ডেকে তাঁর ছেলের উপর ভার দিলেন আমায় স্টেশনে পেশীছে 
ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসতে | 

মাস্টাব্মশাইকে প্রণাম করে ভারাক্রাস্ত মনে বেরিয়ে পড়লাম | 

এ যেন তপথ‘ থেকে ফেরা । মনে মনে অনাবিল আনন্দ আর ফিরে যাওয়ার 
বিষাদ | মাস্টারমশায়ের স্রেহচ্ছায়ায় ক্ষণকালের আশ্রয় পেয়ে এই ASS 
PARTS. হয়ে রইল আমার মনে। 
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প্রিয় নন্দলাল 
আনন্দ রতো 
আনন্দ রহে৷ 
আনন্দ রহো 
তোমার পঞ্চাশ বছরের জ্বম্মোৎসবে আমি এই কামনা করছি যে তোমাকে 
পেয়ে আমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ পেয়ে যাও তুমি তোমার সহপাঠণ ও 
তোমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে | 


ASIF শহভমস্তু শহভম্স্তু 
শ্রী অবনখন্দ্রনাথ ঠাকুর 











[্পনোজা ছিলেন SGI, তাঁর তত্ৰ বচারকে তাঁর ব্যাক্তিগত পরিচয় 
থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে । কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় 
তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জল হয়ে ওঠে । প্রথম বয়সেই সমাজ 
তাঁকে নিম“মভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ 
করেন নি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত ; ফ্রান্সের ۲ 
চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঞ্চের পেন্সন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, শর্ত ছিল 
এই যে তাঁর একটি বই বাজার নামে BA করতে হবে । ্পিনোজা বাজি 
হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে 
দেন, সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন 1 তিনি যে 
SETI ছিলেন, আর তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কোঠায় 
মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্যসাধনার যথার্থ স্বরপটি পাওয়া যায়; বোঝা যায় 
কেবলমাত্র তাকিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর A স্বভাব থেকে 
তার উপলব্ধি ও প্রকাশ | 

শিল্পকলার রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ 
বোধ কারি আরো ঘনিষ্ঠ সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ 
পাইনে। যি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা স্পণ্ট হতে পারে । স্বভাব-কাঁবকে স্বভাব-শিষ্পীকে কেবল 
যে আমরা দেখি তাদের লেখায় তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের 
ব্যবহারে, তাদের দনযাত্রায়ঃ তাদের জীবনের প্রাত্যহিক ভাষায় ও ভগ্গীতে | 

[চত্রশিজ্পাী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা ICE | 
নিঃসন্দেহ আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর 
ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন | এরকম ক্ষেত্রে মতের এক্য 
কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত APSHA অনেক সময়ে শ্রেণ্ঠতার 
প্রাণরহপে দাঁড়ায় | কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো 
করে জানবার সুযোগ IPN পেয়েছি । এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি 
আঁকেন তাঁকে A শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
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করতে পেরেছি | এই শ্রদ্ধায় যে দৃণ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি 8 
গতভণৱরে প্রবেশ করে | 

0× ج5‎ স্গে করে নিয়ে একদিন চীনে জাপানে ভ্ৰমণ করতে 
গিয়েছিলহম । আমার সঞ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলম্হর্সট্‌ | তিনি 
বলেছিলেন নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন ৷ তাঁর সেই কথাটি একেবারেই 
যথার্থ । নন্দলালের শিল্পদৃশ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর ববিচারশক্তি 1۱ 
একদল লোক আছে আটকে যারা কহত্ত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না 
পারলে দিশেহারা হয়ে যায় । এইরকম করে দেখা খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে 
চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদশের উপর ভর দিয়ে নজির [মিলিয়ে বিচার 
করা। এই রকমের যাঢাই-প্রপালশ মহ্যজয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে 
[জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পাঁরচরকে নিঃশেষে 
সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে | 
কিণ্তু যে আট“ অতশত ইতিহাসের স্মংণতিভাণ্ডারের নিশ্চল পদার্থ‘ নয়, সঙ্জীব 
বত“মানের সঙ্গে যার নাড়শর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে; সে 
চলছে, সে এগোচ্ছে, তার 5× وی‎ শেষ হয় নি, তার সত্তার পাকা দলিলে 
অস্তিম স্বাক্ষর পড়ে নি। আটের রাজ্যে যারা সনাতনাীর দল তারা মৃতের 
লক্ষণ [মলিয়ে জশিবিতের জন্যে শ্ৰেণাবিভাগের বাতায়নহশন কবর তৈরি করে | 
নম্দলাল সে জাতের লোক নন, আট“ তাঁর পক্ষে সজশব ARIA । তাকে তিনি 
স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ এডুকেশন | 
যারা ছাত্ররংপে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান 
বলে মনে কার-_তাঁর এমন কোন ছাত্র নেই এ কথা যে না অনুভব করেছে 
এবং স্বীকার না করে | এ সম্বন্ধে তিনি তার নিজের গুরু 847 
প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে | ছাত্রের ATTA হিত শক্তিকে 
বাহরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না, 
সেই শক্তিকে; তার নিজের পথে তিনি মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি 
কৃতকার্য হন যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি ITS | 

কিছুদিন হল বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর বত“মান ছাত্রদের একটি প্রদশনণ 
খুলেছিলেন । সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ আট“স আছে, 
এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে সেই স্কুলের অনুবতণ“রা 
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আমাদের এ দিককাল্ম ছবির প্ৰতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে লেখা লখি করে 
আসছেন। তাঁদের নালিশ এই যে, আমাদের শিল্পপৃশ্টিতে আমরা একটা 
পুরাতন চালের ভণ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল সম্তায় চোখ-ভোলাবার ۳۰ 
বাস্তব সংসারের প্রাণ-বৈচিত্র্য তার মধো নেই | আমরা কাগজেপত্রে কোনো 
প্রতিবাদ কার নি-_ ছতিগুদি দেখানো হল । এতদিন যা বলে তারা FF 
করে এসেছেন, প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পৃর্ণ“ বিরুদ্ধ প্রমাণ ۱۰ দেখলেন 
বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্ৰ চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাদে, তাতে না আছে 
সাবেক কালের নকল না আছে আধুনিকের ; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলিত 
বাজারদরের প্ৰতি লক্ষ্যমাত্র নেই | 

যে নদশতে CATS অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের বৃহ্যঃ তার 
সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে । তেমনি শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা 
আপন অভ্যাস এবং FIST দ্বারা আপন অচল সশমা রচনা করে তোলে | 
তাদের কমে প্রশংসাযোগা গুণ থাকতে পারে (কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, 
এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই 
“یم‎ থেকে তার নিরস্তর নিজের চুরি চলে | 

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সামাবন্ধন নন্দলাল 
কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আমি তা জানি | আপনার মধ্যে তাঁর এই 
বিদ্বোহ কতদিন দেখে আসছি | GE এই বিদ্ৰোহ সৃন্টিশক্তির INS | 
যথার্থ সণ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্ৰলয়শক্তি কেবলই তার পথ তৈরি করতে 
থাকে । সংশ্টিকাষে জশবলীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতি সিদ্ধ | 
কোনো-একটা আড্ডায় جح‎ আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা 
দৌোলাবেন, তার ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না। যদি তার পক্ষে সেটা সম্ভবপর 
হত তা হলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত | যারা বাঁধা খারন্দার তাদের 
শিচারবুদ্ধি অচল শক্তিতে BTS বাঁধা । তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্ত 
আদশে মিলিয়ে । সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুঠিকে ছাড়া দিতে তারা 
ভয় পায়, তাদের ভালো-লাগার পরিমাণ জনশ্রহৃতির পরিমাণের অনুসারী | 
আটি-স্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে 
সময় লাগে । একবার জমে উঠলে সেই ধারার অনুবর্ত'ন করলে আটি“স্টের 
আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মর্বর্থোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে 
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ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক হাটে-বার্জীরে তাকে বারে বারে 
ঠকতে হবে । তা হোক বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো 
নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, 
তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তো হোক । NTE বই বা অমুক ছবি পযন্ত 
লেখক বা শিল্পশর উৎকষের সশমা- বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, 
অনেক সময়ে তার অথ“ এই দাঁড়ায় যে লোকের অভ্যস্ত বরাদ্দে جو‎ ঘটেছে | 
সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগালদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই 
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু । আর যাই হোক, সেই পাপ লোভের আশখ্কা 
নন্দলালের একেবারেই নেই | তাঁর লেখনশ নিজের অতশত কালকে চাডিয়ে 
চলবার যাত্রিণশ । শ্িশবসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার 
অজ্হশনের চলবার ٢1۱ 

আটি-স্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তার 
জশবনমে । আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে | 
প্রথম দেখতে পাই আটের প্রতি তাঁর A শনিলেৰ্ণভ নিষ্ঠা । বিষয়বুদ্ছির 
দিকে যদি তাঁর আকাৎক্ষার দৌড় থাকত, তা হলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি 
হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট চিল । প্রতিভার সাচ্চা দাম-যাচাইয়ের পরণক্ষক 
ইন্দরদেব শিল্প-সাধকদের তপস্যার সম্মুখে রজতনপুরনিক্কণের মোহজাল 
বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতশর শ্রসাদস্পশ* সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেব" 
অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সাথ 'কতার মুক্তিবর দেন ৷ সেই মৃক্তিলোকে 
বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই | 

তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর-একটি লক্ষণ দেখা যায়, সে তাঁর 
অবিচলিত ধৈর্য । বন্ধুর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্ৰসন্নতা ক্ষ- হয় নি 
তার দ্ৃশ্টাস্ত দেখেছি । যারা তাঁকে জানে এমনতরে? ঘটনায় তারাই দুঃখ 
পেয়েছে, কিষ্তু তিনি অতি সহজেই ক্ষমা করতে পেরেছেন। এতে তাঁর 
অন্তরের এমবয* সপ্রমাণ করে । তাঁর মন গরিব নয় । তাঁর সমব্যবসায়শর কারো 
প্রতি ঈবান আন্তাসমাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি । যাকে যার দেয় সেটি 
চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের যশে কম পড়বার আশ*কা কোনোদিন তাঁকে 
ছোটো হতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সম্বন্ধে তিনি সত্য; 
নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়েছি 
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face রচনায় CIA, [নিজের স্বভাবে ও তিনি তেমন শিল্প, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি 
স্বভাবতই কোথাও রাখতে চান না | 

শিল্পশ ও মানুষকে একত্র জড়িত করে মামি নদনলালকে নিকটে 
দেখেছি । বৃদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও IF °31 এরকম সমাবেশ 
অল্পই দেখা যায় | তাঁর ছাত্র, যারা তার কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ কথা 
অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা 
ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর পুঁদাযে' ও চিত্তের গভশরতায় তাঁর প্ৰতি 
IBI নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জ্ঞানাবার আকাৎক্ষা আমার এই 
লেখায় প্রকাশ পেয়েছে | এ রকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, 
fey আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব কৰি | 


চৈত্র ১৩৪৬ 








শিল্পকলার ইতিহাসে দেখা যায় এমন এক একজন শিল্পীর TIST 
হয় যার শিল্পকলা সৃষ্টির দ্বারা তার সমকালণন শিল্পের ও শিল্পীদের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এই সব শিল্পণদের দেশের শ্রেচ্চ শিল্পণ 
রুপে গণা করা হয়। নন্দলাল ছিলেন বিংশ শতাব্ণীর এমনি একজন মহান ও 
শ্ৰেষ্ঠ শিল্পশ | বগতকালের অজন্তা বাগগহার ہ۲۲۲6‎ থেকে শুরু করে 
রাজপুত, মুঘল, কাংডা চিত্ৰগ-:লি ভারতায় চিত্রধারার যে শ্রেষ্ঠত্বের 7 
বহন করে আসছিল, পরবর্তীকালে তার WY হয়ে শিজ্পশরা সাধারণ 
লোকশিল্পখ কামার কুমারের ATCT এসে কারিগর নামে পরিচিত ছিল | 
তখন চিনত্রাশি্পশদের মধো হয়ত হাতের কাজে দক্ষতা থাকলেও কাব্যিক মনের 
কঞ্পনার ও উন্নততর জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে তাদের শিল্পকলা সৃণ্টির মান নিয়স্তরে 
এসে পৌহ্ছায় | এই ভাবে কয়েকশত বছর অতিক্রম করবার পরে বিংশ 
শতাব্দীর কিছু পহবে আমরা দেখতে পাই ভারতীয় দুইজন প্রতিভাবান কলা- 
শিল্পশর আবিভ্বাব। তারা হলেন শিল্পাচাযণ্ধয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
নন্দলাল বসু | গুরু অবনণশ্দ্ৰনাধের প্রিয়শিষা ছিলেন নন্দলাল | উভয়ের কলা- 
সৃষ্টির দ্বারা fait ভারতীয় শিল্পকে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন | 
শিল্পের এই নবজ্জাগরণে দেশের সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। বিদেশেও এই নব্য 
শিল্পকলাসৃশ্টি বহু গুণশ শিল্পী ও সমালোচকদের SAT প্রশংসা লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল । জাপানের খ্যাতনামা মন'ষণ শিক্ষাবিদ কাকুজো 
ওকাকুরা, শ্রেচ্চ শিল্পণরা ইয়েকোইয়ামা তাইকান, হিশিদা শুনসো এবং কিছ; 
পরে কম্পো আরাইসান জোড়াসাঁকোর অবনপঙ্গ্নাথের বাড়িতে এসে ب7‎ 
[শক্পশদের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাদের আঁকা চিত্রাদি দেখেন | চিত্র অৎ্কনের 
পদ্ধতি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান FF | 
পিতা وہ‎ বসুর কমশ্থিল বিহারের মু্গের-খড়গপহরে ১৮৮২ সালে 
তেসরা ডিসেম্বরে নন্দলালের জন্ম হয়।* বাল্যকাল তাঁর ITT কাটে এবং 
প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত করেন । কলকাতায় আসেন কলেজে ভি 
হবেন বলে। ছোটকাল থেকেই ছবি আঁকার প্ৰতি ঝোঁক ছিল | একদিন 





ববীশ্্ভাবনা--৬৪ 





অবনাশ্দ্রনাথের আঁকা ফলাপানো হুব দেখে মুগ্ধ হন | কলকাতা : 1 আট 
স্কুলে তখন অবনশশ্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের পদে HIE করছিলেন ۱ নন্দলাল আট: 
স্কুলে ভাত‘-পরণশক্ষায় বসলে তাঁকে প্ৰমাণ আকারের একটি ডইং কাগজ দিয়ে 
বলা হল সামনে রাখা সিদ্ধিদাতা গণেশ মিট দেখে আকবার জনা | 
সাধারণত কাগজ জুড়েই সবাই ছবি আঁকে এ কথাটা উল্লেখ না করাতে নন্দলাল 
ড্রইং কাগঞজ্জের এককোণে ছোট্ট করে গণেশের SPS অতি সুনিপৃণভাবে 
এসকে দিলেন | আট-স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ছোট্ট হলেও ড্রইংটা দেখে 
ভারি খুশী হয়ে অবনীশ্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান পেইণ্টিং ক্লাসে ভর্তি‘ হবার অনুমতি 
দিয়েছিলেন | আটক্কুলের অপর শিক্ষক ঈশ্বরশপ্রসাদের নিকটেও তাঁকে 
পুরোনো পদ্ধতিতে মিনিয়েচার পেইন্টিং শিক্ষা-্গ্রহণ করতে হয়েছিল | 
অবনশন্দ্রনাথের নিকটে নন্দলাল পাঁচ বছর শিক্ষালা'ত করেছিলেন | এই সময়ে 
ভাগনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নিবেদিতা ননম্দলালকে TFS 
করতেন এবং নানাভাবে সপরাষশ দিতেন | হই‘ বি. হ্যাভেল স্বাস্থ্যের কারণে 
HTB HEN ত্যাগ করে বিলাতে চলে যাবার পরে ۶۲۴۰۰ ব্ৰাউন অধাক্ষের পদ গ্রহণ 
করেছিলেন । পাসি৷ ব্রাউনের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে অবনশন্দ্রনাথ কলকাতা 
আট স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন ৷ সঙ্গে তার শিষ্যের দল 
নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন দে, শক্ষিত"ীন মজুমদার আরো কয়েকজন یج‎ 
আট“ স্কুল SUT করে চলে এলেন ৷ অধ্যক্ষ পাস“ ব্ৰাউন WTB FIC নশ্দলালকে 
ভাল চাকরণ দিতে চেয়েছিলেন, নন্দলাল সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন | 

পরিত্যাগ করে চলে আসার পরে নন্দলাল ও তাঁর 0۹‏ 2> تہج 
শীশল্পশদের মহা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল | প্রথমে ঠিক হল যে একটি ঘর‏ 
ভাড়া [নিয়ে সকলে একত্রে ছি আঁকার কাজ করবেন এবং তার সঞ্গে কমাশি-য়াল‏ 
কাজের অর্ডারও নেবেন । অবনান্দ্রনাথের বাড়ি জোড়াসাকোর নিকটে‏ 
ঘরভাড়া নেবার কথা হল, এতে অবনশশ্দ্ৰনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ও‏ 
সুবিধা হবে বলে সকলেই মনে করলেন । এই কথা জানতে পেরে অবনশশ্দ্বনাথ‏ 
তাঁর জ্োড়াসাঁকো নিজের স্টুতিয়োতে এসে কাজ করবার জন্য নশ্দলালকে‏ 
ডেকে পাঠালেন । এই প্রস্তাব নন্দলাল সামন্দে গ্রহণ করলেন, অবনণশ্দ্রনাথ‏ 
তাঁকে মাসিক ষাট টাকা বৃত্তি দিতেন ۱ বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক আনন্দকুমার‏ 
স্বামশর সঙ্গে অবনপদ্দ্ৰনাথের বাড়িতে নন্দলালের পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল |‏ 


রবাম্মজাবনা-_-৬৫ 





পুবে জাপানের ওকাকুরা, তাইকান, ۲5۲۳۰۲ ইত্যাদি মনীষী ও চিত্রকরদের 
সঙ্গে আলাপ হয়। এইসব বিদেশ) মনশবশরা নন্দলালের জীবনে আদশের 
দিক দিয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন | 
অবনান্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা শিল্পী গগনেশ্্নাথ, শিষ্প-সমালোচক 
ও. সি. গাঙ্গুলী, বাংলা সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকমণ“চারী [মিঃ রাণ্ট, মিঃ উড়ফ 
এবং কলকাতার আরো কয়েকজন শিল্পদরুদশ মনপৰণ ব্যক্তিদের চেষ্টায় ১৯০৭ 
সালের ২৭শে এপ্রিল ইয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আট প্রতিষ্ঠিত 
হয়| প্ৰতি বছর এই প্রতিষ্ঠানের পারা SAS চিত্ৰপ্ৰদশ'নণ অনুষ্ঠিত 
হত । প্রথম বছরের প্রদর্শনীতে নন্দলালের একটি চিত্র পাঁচশত টাকায় বিক্ৰি 
হয় । এই টাকা নিয়ে ১৯০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যা 
ভ্ৰমণে বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক ও. পি. গাঞ্গুলশ, ডাঃ রাধাকুমুদ ANT, 
প্রমথনাথ গাঞ্গুলশীদের দলের সষ্গে যান ৷ অজন্তা, ইলোরা, এযালিফেণ্টা এবং 
উড়্িষ্যার বিখ্যাত মণ্দিরগুলি খুব ভালভাবে দেখেন | ১৯০৯ সালে লেডি 
হেরিংহ্যাম বিলাত থেকে ভারতে এলেন অজন্তা গুহার ۲۹۲۹۲63۹3 নকল 
করবার জন্য । ভাগনী নিবেদিতার আগ্রহে এবং অবনাম্দ্নাখের চেষ্টায় 
নম্নলাল, অসতকুমার সমরেন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজন তরুণ শিল্পী লেডি 
হেরিংহ্যামের সহকারী হিসাবে অজজ্তায় কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন | 
জোড়াসাঁকোর লাল রঙের বাড়িতে ‘বিচিত্রা’ সভা স্থাপন করে রব'ন্দ্রনাথ 
সাহিত্য, শিল্প হত্যাদি 6৮র স্থান করে দিয়েছিলেন | ক্রবিগুরু তাঁর বহু 
প্ৰবন্ধ, কিতা, নাটক ইত্যার্দ কলকাতা শহরের সাছিতারাসক ও গুণ" 
ব্যক্তিদের নিকটে এখানে পড়ে শৃনিয়েছেন | চিত্ৰপ্ৰদশ নণ, সংগীত ও অভিনয় 
ইত্যাদির অনুন্ঠানও মাঝে মাঝে এখানে হয়েছিল । ১৯১৬ সালে রবশন্দ্ব- 
নাথের আহ্বানে নন্দলাল বিচিন্রায় এসে যোগদান করেন | জাপানের খ্যাতনামা 
سرع‎ আরাইসান বিচিত্রা অতিথি শিল্পী হিসাবে কিছুদিন বাস করে TIT | 
তখন নন্দলাল জাপানশ চিত্রপদ্ধীতি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন | 
আরাইসানের সণ্গে নন্দলালের তখন গভণর FF গড়ে উঠে । আবাইসান 
শাক্তিনকেতনেও বেড়াতে আসেন £ বিচিত্রা ভবনে রবাম্ত্রনাথের AI, 7 
দেবশ, অবনশশ্থনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধহ পারুল ঠাকুর, ডাঃ নণলরতন সরকারের 
কন্যা অরুন্ধতণ ও আরো কয়েকজনকে নন্দলাল ছবি আকা শেখাতেন। 
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শাস্তি নিকেতনে অন্দলালের প্রথম আগমন ১৯১৪ সালের শীতকালে মাত্র 
কয়েকটি দিনের জন্য | গুরুদেব HAY সমস্ত আশ্রমবাসাী অধ্যাপক ও ছাব্রে- 
ছাত্রীদের সহযোগে আত্বকুঞ্জে নশ্দলালকে উপযুক্ত ভাবে সংবর্ধনা জালিয়ে 
ছিলেন ৷ Tics“ নবশন শিল্পশ নন্দলালের প্রতিভার পঠিচয় FAY 
ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পেব্রেছিলেন। তাই সংবর্ধনায় শিল্পপর উচ্চ 
প্রশংসা করেছিলেন । এই ঘটনার তিন বছর পরে নন্দলালের পিসতুতো ভাই 
সংরেপ্্নাথ কর ১৯১৭ সালের তেসরা জুলাই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ড্রইং শিক্ষক 
হিসাবে কর্মে এসে যোগদান করেন । তিনি আমাদের ড্রউং ক্লাস নিতেন। 
তাঁরই [নিকটে ওয়াস পদ্ধতিতে ছিব আঁকা প্রথমে আমরা দেখতে পাই | 
কলাভতবনের গোড়াপত্তন হল ১৯১৯ সালে দ্বারিক নামক TET উপরতলার ॥ 
তখন অলিতকুমার হালদার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। কলাভবনের কাজে নম্দ- 
লাল যোগদান করবার কয়েকমাস পরেই অবনশন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে 
ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আট“সে চিত্রবিদ্যা শিক্ষণের ভার গ্রহণ 
করে কলকাতায় ফিরে গেলেন | শিক্পীর মন কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফেরবার 
জন্য আকুল ৷ সোসাইটিতে শিক্ষাদানকালে FETÊ অসুবিধার উদ্ভব হওয়াতে 
১৯২০ সালে কলাভবনে স্বার়ীভাবে কাজে এসে যোগদান করেন | এই আসার 
পর থেকে ১৯৬৬ সাল তাঁর মৃত্যুর T° YF ছেচল্লিশ বছর ধরে কলাভবনে 
ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন এবং নিজেও বহু শিল্পকলা সৃণ্টি 
করে গেছেন। ১৯২১ সালে নন্দলাল, অসিতকুমার ও সরেশ্দ্নাথ কর গোয়া- 
[িলয়র দরবারের PANU বাগগহহার ভিতিচিত্রের নকল করতে যান! ১৯২২ 
সালে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন | 
প্রাচীন ভারতের শ্রেন্ঠশিষ্পসৃশ্টির নিদশ'ন--অজন্তা, ইলোরা, মহাবলশ- 
পরম, কোনারক, দক্ষিণ ভারতের T° ব্রোঞ্জের মৃর্তি‘সকল, রাজপুত 
মুঘল, কাংড়া চিত্রাদি নন্দলাল অ’ত আগ্রহ সহকারে দেখেছেন, অনহশশলন করে 
মনে প্রাণে আনন্দ লাভ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন [িশ্বশিষ্প জগতে 
ভারতের অবদান কতখানি উচ্চে যার জন্য SASF শিল্পশরা গর্বববোধ করতে 
পারে । তাই নন্দলাল নিজেকে ভারতীয় শিল্পশ বলে ধন্য বোধ করতেন | 
তিনি বলতেন, "যদি কখনও SAS শিল্পের পুনরাবৃত্তি করে থাকি তবে 
দুঃখ করবার কিছু নেই। বিদেশী শিল্পশদের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করে 
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আনন্দ করবার মধ্যেও কিনু নেই | প্রসাদলাভের মধ্যে AAT ও সম্মান আছে, 
উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মধ্যে অপমান ও হণনতা আছে।” নন্দলাল পাশ্চাতোের এবং 
ইজিপ্ট, পারলীক্‌ চন জাপান ইত্যাদি বিদেশ শিল্পগুলি ভালো করে 
দেখেছেন এবং তার থেকে আনন্দ পেয়েছেন | সব দেশের ভাল শিষ্পসৃশ্টির 
কাজই তিনি শ্রদ্ধার চোখে উদার মনোভাব নিয়ে দেখেছেন | 
কলাভবনের কাজ্জে নন্দলাল যখন এসে যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স 
ছিল আটত্ৰিশ বছর । ইতিমধ্যেই তাঁর কতগুলি শৈবলশলা বিষয়ক অপহব 
চিত্র রচনার দ্বারা শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সুনাম WEA করেছেন । নন্দলালের 
ধ্যানকম্পিত সুশ্দর শিব হলেন চিরযৌবনের প্রতীক | *মশ্রহবিহশন এমন সুন্দর 
শিবের কল্পনা একমাত্র দক্ষিণ ভারতের নৃত্যরত নটরাজের NST সঙ্গে 
তুলনা করা চলে | তিনি শিবের যে কয়েকটি চবি এ*কেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
চিত্র বলে চিহ্নিত হয়েছে_সতশর দেহত্যাগে শোকমগ্ন ধানস্থ শিব, বিবপানরত 
শিব, সংহার নৃত্যরত শিব, অন্রপহণার সম্মখে তিক্ষাথশ শিব | শিবের রুপ 
ও ভাবের ব্যগ্রনায় শিল্প! যেষণি FASE ও অননাসাধারণ তেমনি উন্না, 
AFIS, সতী অঞ্কনে তার দক্ষতার অসাধারণক্ দেখিয়েন্ছেন | 
নন্দলালের শান্তিনিকেতনে আগমন তরি FAC এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল | বিশ্বসৃম্টিরহসোর দ্বার তাঁর নিকটে খুলে 
গেল । পৰ্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত AE বিরাট নশলাকাশ, উদার উন্মুক্ত 
প্রান্তর, শ্রামছাডা রাঙামাটির পথে চলা পথিকের দল, ক্ষেত খামার, প্রান্তরে 
খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সংস্পর্শ, এখানকার তাল, খেজুরের বন, পশু 
পাখণদের অবাধ বিচরণ শিল্পী মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে | এখানে যা 
কিছু দেখেছেন সে দেখা দরের দেখা নয়, একেবারে মুখোমুখি হয়ে দেখা, 
নিজ্ঞেকে তাদের মধো সম্পহ্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন | অন্তরের রুপচেতনা 
ও বাঁহবিশ্বের মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন, তারই প্রকাশ তাঁর রুপ 
Af কাজে প্রকাশ করেছেন | রবশন্্রসান্িধ্যলাভ নন্দলালের জখবনে পরম 
লাভত বলে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বশকার করেছেন । এই সাশ্রিধ্য তার জপবনে 
অনেক কিছুরই পরিবর্তন এনেছিল । একবার কথা প্ৰসঙ্গে [তিনি বলেছিলেন 
গুরু "۰×۰ তাঁকে fom শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গহরুদেৰ 
AFAT তাঁর জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মেষ করে দিয়েছিলেন | তার শ্ৰতি- 
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ক্ৰিয়া তাঁর শিল্প রচনায় পারিস্ফুট হয়ে আছে | শান্তিনিকেতনে আগমনের 
পহ্্বৰ তশ“কালের তাঁর চিত্রের অধিকাংশ বিষয় হিল হিন্দ: দেব-দেবশ, ۳ 
আখ্যান, ভারতীয় ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা বাবাক্তিরা। PEE ۹۶ 
সংস্পর্শে আসার পরবতাকালে RPP বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায়। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যদ্বার যেন খুলে গেল, রহপসাগরের সন্ধান তিনি 
যেন পেয়ে গেলেন । সাধারণ ভাবে বলা যায় পুরাণ, আখ্যানের গণ্ডি 
অনতক্ৰম করে নন্দলাল প্রকৃতি ও জীবনের যে রসময় ধারা প্রতিনিয়ত চলমান 
তারই 9515759 পেলেন । এখানে আসার পর থেকে ۹۹۶م"‎ "7 
তিনি যে সব কলাসৃচ্টি করে গেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির 
বিচিত্ৰ প্রকাশের রংপটিকে । লতাপাতা ফুল ফল জীবজন্তু এবং নানা 
কর্মরত মানুষের রুপি ধরে রেখেছেন তাঁর অফুরস্ত স্কেচ ড্রয়িং ও 6 | 
জশবনভোন্ এত কাঙ্গ করে এসেছেন যার সংখ্যা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। 
তা ভিন্ন তাঁর আঁকা বহু ভিডিচিত্র শ্াক্তীনকেতনের বহু গৃহাদির দেয়াল- 
গুলিকে APS করে আছে | তিনি মাটি দিয়েও কিছ মৃর্তি গড়েছিলেন | 
লিনোকাট, এচিং পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যায় । প-্শুক- 
চিত্রণ বা বুক ইলান্ট্রেশনের কাজও অনেক করেছেন । FACT ST 
ও আরো কয়েকটি PISTA, অবনশশ্দ্ৰনাথের লেখা রাজকাহিনী শকুন্তলা: 
ভৃতপতরশর দেশ এবং পরিণত বয়সে নন্দলাল রূবশন্দ্রনাথের লেখা শিশুপাঠ্য 
AS FS পুস্তকের ইলাস্ট্রেশন ছবি ও লিনোকাট চিত্র দিয়ে করে দিয়েছিলেন | 
হিপুরার কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চসজ্জ্ৰার জনা যে তিরাশিখানা 88 
একেছিলেন তার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

কঁবগুরু THA ও শিল্পাচাষ লম্দলালকে বেশ কয়েকবার একটি কথা 
বলতে শুনেছি এই বলে যে, “যখনই আমরা কোনো সুন্দর জিনিস দেখে মুগ্ধ 
ও IFAS হয়ে বলি বাঃ ভারি সুন্দর তো, তখনই আমরা তার কাছে খণা 
হয়ে যাই । এইখণ পরিশোধ করতে গিয়ে আমরা কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, 
শিল্প সৃশ্টি করে থাকি, এ খণ শোধ না করে যাবার উপায় নেই ।” এই সুন্দর 
জগৎকে দুচোখ ভরে দেখে যে আনন্দ একদিন পেয়েছিলেন, তারই খণ শোধ 
করতে গিয়ে শিজ্পাচায নন্দলালকে রঙ তুলি ধরতে হয়েছিল এবং তারই 
সঙ্গে নিজেকে জানাও শহর হয়েছিল | এই জানার মধ্যে কি মহৎ আনন্দ ও 
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রস আছে শিল্পণমাত্ৰহ সেকথা উপলব্ধি করে থাকেন | শিল্পপ-গনরৎ ননম্দলাল 
তারি ۹ F17 ধরে সেই আনন্দ ও রসেরই সাধনা করে গেছেন | 
একথা TE সত্য যে শিল্পীর সত্তার যথ্যর্থ রুপের প্ৰতিফলন তাঁর আঁকা 

ECS থাকবেই, এর থেকে সে নিজেকে কখনও AFT রাখতে পারে AT | 
তাই একজন শিল্পীর আঁকা BFT দেখে তাঁর চরিত্র ও মানসিকতার ইঙ্গিত 

পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ AF ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া 
যাবে নন্দলালের ABR একটা afb, দৃঢ়, সংযত, শিল্পনৈপুণ্যের 

গুণে উষ্বল হয়ে আছে | ভারতণয় শিল্পের প্রাচীন-ধারাকে অস্বীকার না 

করে তাকে বত'মানকালের উপযুক্ত করে তাতেই নন্দলাল TD করে 

গেছেন । সেই ধারা তাঁর কাঞ্জের দ্বারা আরো AI লাভ করেছে | তিনি 

প্ৰাচ্য ও পাষ্চাত্যের শিল্পীদের কাজ বিশেষ যত্ন সহকারে দেখেছেন, তার থেকে 

আনন্দ পেয়েছেন কিন্তু প্রভাবিত হয়ে নিজেকে কখনও বিকিয়ে দেননি | 

দেশী বা [বিদেশী কোন কলাস;,ত্টির প্ৰতি তাঁর মনে কোন সংক'র্ণতা ছিল AT | 

তাঁর শিল্প শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল একট নতুন রকম | স্টুভিয়োর্তোবসে 

ঘড়ি ঘণ্টা ধরে কিছ ড্রইং, কিছু রঙ লাগানোর বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা 

দিলেই শিক্ষা সম্পহ্ণ হয় একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। ছাত্র-ছাত্রশদের 

মনকে যথাথভাবে শিল্পীমনা করে তোলার প্রতি প্রধানত লক্ষ্য রাখতেন | 

তার জন্য প্রকৃতির সৌন্শযকে নানা বৈচিত্র্য প্রকাশের মধ্যে দেখবার জন্য ছাত্র- 
ছাও্রীদের স্টুটডিয়োর বাইরে নিয়ে যেতেন। কতবার তাঁর সঙ্গে কালবৈশাখখর 
ঝড়ের মধ্যে খোয়াই আর খোলা প্রাস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। নক্ষত্রখচিত 
অন্ধকার রাত্রিতে খোলা প্রান্তরে চুপটি করে আমাদের বসিয়ে রেখেছেন, কোনো 
কথা নয়, কোনো উপদেশ দেওয়া جج‎ | বসস্তকালে পলাশ শিমহল ফুলের 
শোভা দেখাবার জন্য কোপাই নদপর পাড়ে পিকনিকের আয়োজন 3۱ ۱ 
তিনি ভালভাবে জানতেন ছাত্র-ছাত্রশদের মনে যদি একবার সৌম্য চেতনা- 
বোধ জাগিয়ে দিতে পারেন, শিল্পসৃশ্টির আনম্দরসের উৎসের সন্ধান পাইয়ে 
দিতে পারেন, তাদের মন ভাবতে ও কল্পনা করতে শেখে, তবে হাত আপনি 
ঠিকমত চলতে পারবে । ভাল কবিতা, ভাল গান বিশেষ করে PHS 
শোনবার জন্য উপদেশ দিতেন । তিমি দুঃখ করে বলতেন “আমি তো পান 
গাহিতে পারি না, কিন্তু গান শুনতে বড় ভালবাসি ।” কলাভৰনের স্টহৃভিয়োতে 
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পরপর সারিবদ্ধ হয়ে বসে আমরা ছবি আঁকতাম | আমার আঁকার জায়গার রঙ 
তুলির সঞ্গে থাকত বাঁশিশ ও aie বাজনা । ছবি আঁকার মাঝে মাঝে খেয়াল 
অতো বাঁশশ বা جح دی‎ পরপর রব'ন্দ্রসংগণত বাজাতাম । একবার কিছুদিনের 
জন্য কলাভবনের বাইরে ছিলাম, তখন মাম্টারমশায় নন্দলাল আমাকে চিঃঠ 
পলিখেছিলেন, ধরেন, তুমি চলে যাওয়াতে কলাভবনে ছবি আঁকার সঙ্গে 
আর গান শুনতে পাই না। এখন মর্মে মর্মে“ বুঝতে পারছি ছবি আঁকার 
গানের কত প্রয়োজন, গান আর ছবি আঁকা একস্গে কত সুম্ণর ভাবে চলতে 
পারে ےت‎ প্ৰতি সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে 323۹۰251۹ তাঁর সেই দিনকার নতুন রচিত, 
গান আমাদের শেখাতেন। তখন সৈখানে উপস্থিত থাকতেন FACT 
গানের ভাণ্ডারশ দিনেন্দ্নাথ, সংগণীতভবনের অধ্যক্ষ ভশমরাও শাস্ত্রী, গানের 
ছাব্রহাব্রীগণ, তা ছাড়াও পণ্ডিত ক্ষিতিযোহন সেন এবং কলাভবনের অধ্যক্ষ 
নন্দলাল বসু । নন্দলাল রবাশ্দ্রলংগীত শুনতে অতাস্ত ভালবাসতেন | 

গহরুশিষ্যের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, 
উতভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্ৰতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকাচাই। শ্রদ্ধাবান ছাত্র 
গুরুর বিদ্যা সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারে | গুরু অবনাশ্বনাথের সঙ্গে 
নন্দলালের যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ দেখেছি AAFC তা একেবারে 
দুল বলা চলে ৷ অবনাশ্দ্রনাথ নমন্দলালকে AATF ভালবাসতেন, তেমনি 
নম্বলালও অবনশন্দ্নাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন । নন্দলাল 
গুরু অবনশম্্ষনাথকে কি চোখে দেখতেন এই বিষয়ে ছোট্ট একটি ঘটনার কথা 
উল্লেখ করছি । আজকাল কিছু লোকের মুখে বলতে শোনা যায় যে নন্দলাল 
(শিল্পী হিসাবে তাঁর গুরুকে অতিক্রম করেছেন । শান্তিনিকেতনে একটি সভায় 
একজন অধ্যাপক দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করেন যে মাস্টারমশায় নন্দলাল শিল্পশ 
হিসেবে অবনাম্ব্রনাথের চেয়েও বড় । একথা শুনেই নন্দলাল নশরবে সে স্থান 
ত্যাগ করে চলে গেলেন । পরে তিনি মন্তব্য করেন, “যেদিন আমি জানব 
আমার গুরু অবনান্দ্রনাথকে আমি শিষ্পী হিসাবে অতিক্ৰম করেছি, সেদিন 
যেন আমার মৃত্যু হয় ।” গরুর প্ৰতি এতই তাঁর ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল | 
তেমনি কলাভবনের সকল ছাব্র-ছাত্রীগণ তাঁদের গুরু নম্দলালকে মনে প্রাণে 
ভালবেসে ভক্তিশ্রদ্ধা করে থাকেন | 

গুরু নন্দলাল উপলব্ধি করেছিলেন যে-সব ছাত্র-ছাত্রণ নব মেঘে ঢাকা 
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অন্ধকার কালো আকাশ দেখে রোমাঞ্চিত হয় না, বুসস্তকালের AAA 
বিচিত্ৰ রঙের সমাবেশ দেখে পুলকিত হয় না, তার IIT পায়নি, সমুদ্রের 
বিশালতা, পাহাড়ের উচ্চতা, মানবচরিরত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেননি, তাদের 


ক্ষেমন করে শিল্পী করা যায় দেশভ্রমণ, প্রাচীন HSIN শিষ্পপ্রধান 
স্থানগুলি দশ'ন শিল্পশিক্ষার বিশেষ অঞ্গ বলে তিনি মনে করতেন । তাই 
তিনি কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বছরে একবার শিক্ষা-ভ্রমণে বের 
হতেন । তাছাড়া শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্ৰ, FT, সোন্দয‘তত্ত; বিষয়ে ছাত্রদের 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন একথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন । ১৯২০ সালে জার্মানী 
থেকে স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে এলেন | তিনিও এই শিল্প বিষয়ে | 
অধ্যাপনার যোগ দিয়েছিলেন । কলাভবনের গোড়ার দিকে শিল্পের ইতিহাস 
কিংবা শাস্ত্র শিক্ষাদানের কোনো ক্লাস ছিল না, গুরু নন্দলাল ছাত্রদের ছবি 
আকা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন মতো শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্র, সোঁন্দর্যতত্ত্রেবর 
বিষয়ে সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন ۱ এইভাবেই তাঁর কাছ থেকে 
শিল্প বিষয়ে অনেক কথা আমরা শিখতে পেরেছি | TBAT ক্রামরিশের 
কাছেই আমরা ইউরোপের মডার্ণ আটের প্রথম আলোড়নের কথা জানতে 
পেরেছিলাম | তিনি ইউরোপের শিল্পীদের আঁকা ভাল ভাল ছবির ছাপা 
পোচণ্টকাড‘ এবং ভারতশর শিল্পীদের আঁকা ছবির নকল বই থেকে দেখিয়ে 
মংলছন্দের গতি, উতৎ্কষতা কোথায়, কম্পজিনসনে ত্রুটি বিবচ্যৃতির বিষয়ে 
UC দিতেন । শিল্পীদের TES কেবলমাত্ৰ চিত্ররচনায় সীমিত থাকুক 
নম্দলাল তা চাইতেন না। আমাদের দৈনিক জণবনের সঞ্গে শিল্পের একটা 
সম্বন্ধ থাকা উচিত এ কথা [তান বলতেন । তাই শা্তনিকেতনের অনুষ্ঠান, 
উৎসবাদিতে আলপনা দেওয়ার AS প্রবতিত হল । TFA অভিনয়, 
ঝতু-উৎসব, তার মঞ্চলক্ক্জা, অভিনেতাদের বেশভংষা নিজের হাতে সাজিয়ে 
দিতেন । বত'মানকালে দেশের কারুশিষ্পের প্রগতিতে নন্দলালের অবদান 
উপেক্ষণীয় নয় | কলাভবনে তাই কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। 
নম্দলাল কলাভবনের কাজে নিজেকে সম্পহণন্ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন 
একথা খুবই সত্য হলেও শাস্তনিকেতনে আশ্রমজীবন ও এখানকার সামাজিক 
জীবন থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করেন নি। তাঁর মন FEIT, সেবা- 
পরায়ণতা, 3523۹5, উদারতা এইসব চারিত্রিক গুণের অধিকার" হওয়াতে 
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আশ্রমবাসী ছেট বড়,সকলেই এই মাস্টারমশায়কে ভালোবাসেন, শ্ৰদ্ধা করেন | 
তাঁর চারিত্রিক গুণের কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে 1۱.۱ 
১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাস্না SIFT তারি ফিনিক্স আশ্রমের ছাত্রদের 
নিয়ে শাস্তিনিকেতনে প্ৰথমে এসে উঠেছিলেন। সেই AACS রক্ষার্থে 
প্রত বছর ১*ই মার্চ গান্ধা পুণ্যাহ দিবস এখানে পালিত হয়ে থাকে । এই 
দিনটিতে ব্লান্নাবরের ঠাকুর চাকর আশ্রমের সকল ভৃত্যদেরই চুটি হয়ে 
থাকে 1| বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিন্কা ও ছাত্ৰছাত্ৰপদের সকলে মিলে রান্না 
করা, বাসন মাজা, জল তোলা, আশ্রমের প্রাৎগণগুলি পরিষ্কার করা এ সব 
কাজই নিজেরা করেন। এক সময়ে শান্তিনিকেতনে খাটা পায়খানার ব্যবস্থা 
ছিল । এই দিনে মেথরদেরও ছহটি থাকায় নন্দলাল প্ৰতি বছর গান্ধীপহ্ণ্যাহ 
দিবসে পায়খানার ময়লা টঢিনগুলি পরিষ্কার করবার দায়িত্ব [নিজে গ্রহণ 
করতেন । অন্য সব কাজের তুলনায় এই কাজটি খুবই কঠিন। এই কাজে 
তাঁর সঙ্গী হতেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হঁরদাল মিত্র আর কিছু কলাতবনের 
ছাত্র | 

শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতি বুধবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়ে থাকে | 
মন্দিরের প্রবেশপথের ধারের কাঁঠাল গাছে একটি মৌচাক ছিল | উপাসনার 
শেষে সকলে যখন মন্দির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তখন কোন একটি ছেলে 
মৌচাকে ঢল ছহড়ে পালিয়ে যায় । অন্য একটি ছোট ছেলে যখন এ গাছের 
ধার দিয়ে রাস্তায় চলেছিল তখন মৌমাছির ঝাঁক তাকে চারদিক থেকে ছে*কে 
ধরে কামড়াতে শুর করে দেয়। চীত্কার দিয়ে ছুটে পালাতে [গিয়ে 
ছেলেটি মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য ছোট বড় সকলেই 
চারদিকে হৈ চৈ করে যখন পালাতে থাকে তখন মাস্টারমশায় নন্দলাল সকল 
বিপদ তুচ্ছ করে পিছন থেকে ছুটে এসে ছেলেটিকে মাটি থেকে উঠিয়ে 
নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে একটি কাপড়ে ঢেকে সামনের শাক্তনিকেতন নামক 
বড় বাড়িতে নিয়ে ঢুকলেন । দুজনেই মৌমাছির কামড়ে জজণীরত 
হয়েছিলেন | এই ধরণের সাহসিকতা তাঁর চরিত্রের স্নেহ ও দ.ঢতার পরিচায়ক | 
মানব মহত্তেবর প্ৰতি তাঁর গভণর ATT | তাঁর চরিত্রের আর একটি 
বৈশিন্ট্য ছিল তিনি নিজে “আচৰি ধম" পরেরে শেখায় | নিজে কাজটি করে 
তবেই অন্যদের সেই কাজ করতে বলতেন । প্রায় WAST কাল ধরে তাঁর 
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সাস্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই AAS মধ্যে দেশী ও 
বিদেশ বহু শিল্প ও শিল্পশদের বিষয়ে কত আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু 
ভাবতে অবাক লাগে তাঁকে কখনো ভুলক্রমেও কোনো শিল্পীর বিষয়ে ۶ 
IST করতে শুনিনি । শিল্পের যে-কোনো ڑم‎ যেমন চিত্র, STH’, 
কারুশিল্প সবকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন | তাই বলতেন, শিল্পীর হাত 
যেখানেই স্পর্শ: করে সেটাই সোনা হয়ে যায়, যেনস্পশ'মণি ۱ তুচ্ছ জিনিসও 
শিজ্শীর হাতের ছোঁয়া পেলে WITT হয়ে দেবতার UCT সম্মান লাভ করে | 
১৯২১ সালে দেশ জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে | 
সেই সময়ে মহাত্মা মস্তবা করেছিলেন দেশে এখন আটের প্রয়োজন নেই | 
এই মস্তব্যকে নিয়ে শিষ্পশমহলে বেশ আলোচনা হয়েছিল। সেই বছরেই 
মহাত্মা শান্তিনিকেতনে আসেন, উত্তরায়ণ এলাকায় তখনও বড় বড় বাড়িঘর 
তৈরি হয়নি । গোড়ার দিকের খড়োচালা মাটির ঘর যা পরবর্তীকালে পাকা 
বাড়িতে রুপান্তরিত হয়ে কোনাক নামে পরিচিত হয়ঃ সেই মাটির ঘরে 
সম্ব্রশক মহাত্মা এসে উঠেছিলেন । বিকেলের দিকে একদিন গুরু নন্দলাল 
আমাদের করেকজন ছাত্রকে নিয়ে কোণাক বাড়িতে মহাস্বার সঞ্গে দেখা 
করতে গেলেন | যাবার CT আমাদের বললেন দেশে এখন আটের প্রয়োজন 
নেই এই কথায় মহাক্সা কী বলতে চেয়েছেন, তাকে জিজ্ঞসা করব। কোণাকে“র 
মাঝের ঘরে ঘর-জহড়ে একটি বড় সতরঞ্চি পাতা, তার উপরে মাঝখানে একটি 
তোষক পাতা, পরিষ্কার খদ্দরের সাদা চাদরে ঢাকা, মহাত্মা উত্তরের দরজার 
দিকে মুখ করে মাঝখানে বসে সামনে রাখা একটি বড় বাটির থেকে পায়েসের 
মতো কিছু খাবার খাচ্ছিলেন। একপাশে মহাত্বার স্ত্রশ কস্তুরবাই দেব" বসে 
মহাত্মার খাওয়াতে সাহায্য করছিলেন | সশিষা নন্দলালবাবুকে দেখে মহাত্মা 
সাদরে আহবান করলেন । ঘরের ভিতরে ঢুকে আমরা মহাত্মা ও তাঁর স্ত্রশকে 
পায়ে ধরে প্রণাম করে সতরঞ্চির একপাশে গিয়ে বসে পড়লাম | অস্টারমশায় 
সামনের দিকে গিয়ে একপাশে বসলেন । মূহাস্না খেতে খেতেই মাম্টারমশায়ের 
সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন ৷ সুযোগমত মাস্টারমশায় আমাদের যে 
উদ্দেশেয যাওয়া সেই কথাটি উত্থাপন করলেন । মহাস্বাকে বললেন কি কারণে 
দেশে এখন আটের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন সে কথার অর্থ জানতে 
চান । মহাত্মা এই কথা শুনে বাঁ পাশের পশ্চিমের জানালার বাইরে কতক্ষণ 
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তাকিয়ে রইলেন। তখনও এসব প্রান্তরে লোকের IAPS হয়নি, সবই প্রায় 
খোলা মাঠ ৷ দুরে পশ্চিম প্ৰান্তে পিয়াসনপল্লগ, সাঁওতাল গ্রামের ঠিক মাথার 
উপরে অশ্তগামশ ° পশ্চিমের আকাশকে রক্তরাগে রাঙিয়ে দিয়েছে, এক 
অপহব দৃশ্য । মহাত্মা ধীরে ধশরে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে 0 7ھ‎ 
দিকে তাকিয়ে বললেন “আমি এখানে বসে যদি এমন সহম্দর সংয‘? অস্ত যাবার 
দৃশ্য দেখতে পাই তবে অস্তগামণ সৃযের ছবি একে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার 
মধ্যে কি কোনো সার্থকতা আছে 1?” মাস্টারমশায় মহাত্বার সঙ্গে এ বিষয়ে 
কোনো প্রকার যৃক্তি-তর্ক* করলেন না। তার পরে মহাত্বাকে ত্যাগ করে 
যখন রাস্তা ধরে কলাভবনের দিকে চলছিলাম তখন মাস্টারমশাম্ বললেন, 
“শিল্পীরা তো ےوہ‎ অভ্তগামশ সৃয আঁকে না, তার সঙ্গে শিল্পী তার মনের 
জাব, রসসৃষ্টির একটা চেষ্টা یم‎ প্রকৃতির দৃশ্যের নকলমাত্র করে না। 
جج‎ কাব্যিক মন নিয়ে একটা ভাবকে ও রসকে প্রকাশ করবার চেষ্টাও করে 
তাদের চিত্রে ।” 

কলকাতায় এম্পায়ার [থিয়েটার মঞ্চে বিসজন নাটক অভিনয় হবে | স্টেজ 
সাক্তাবার উদ্দেশ্যে দুপুরে খাওয়ার একটু পরেই সুরেনবাবও আমাকে 
নিয়ে নশ্দলালবাবু এম্পায়ার থিয়েটারের স্টেজে গেছেন। অনেকগুলি 
'একই মাপের পাকিং কাঠের বাক্স স্টেজে পিছনের পর্দার গা ঘেষে পরপর ভাবে 
সাজিয়ে রাখা হল | বাক্সের সামনের দিকটায় ব্রাউন রঙের পেম্টবোড পেরেক 
দিয়ে আটকে দেওয়া হল । তারপর Yellow ochre ও Light red রঙ 
মিশিয়ে তুলির সাহায্যে পেস্টবোডের উপর এমনিভাবে আঁচড় ও টান টোন 
দেওয়া হল যাতে পাথরের মতো দেখায় । স্টেজ সাক্রানো খুব সাধা-টিধা 
ধরণের করা হল | যেদিন অভিনয় হবে তার বিকেলের দিকে নশ্দলালবাব: 
সুরেনবাবু বিসজ‘ন অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধ রবান্দ্রনাথকে তরুণ জয় সিংহ 
রুপে সাজানোর কথা নিয়ে ভাবছেন । প্রথমে তাঁরা ভাবলেন গুরুদেবের 
পাকা সাদা চুল গোঁফ দাড়িতে কালো রঙ লাগাবেন কালো করবার জন্য | 
অভিনয়ের শেষে কালো রঙ উঠাতে জল দিয়ে চুল-দাড়ি-গোঁফ ধোবান সময় 
ঠাণ্ডা লাগবার সম্ভাবনার কথাও ভাবা হন্দ । তখন শশতকাল ছিল | তাঁরা 
দুজনেই মহা সমস্যায় পড়েছেন । এমন সময় অবনশশ্দ্রনাথ সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন ৷ নম্দলালবাবুদের সমস্যার কথা জানতে পেরে বললেন, 
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“এরজন্য এত ভাবছ তোমরা । এক কাজ কর, বাজার থেকে কালো রঙের ক্ৰেপ 
কাপড় আনাও গোঁফ দাড়ি চুল কালো করবার কায়দা বাতলে দিচ্ছি ٭‎ 
ক্রেপ কাপড় আনা হলে তার কিছু অংশ দিয়ে পাঞ্জাবখদের যেমন +7 
দাঁড় গোঁফ থাকে তেমনি ভাবে গুরহদেবের পাকা দাড়ি গোঁফকে মুড়ে দেওয়া 
হল। বাকী ক্রেপ: কাপড় দিয়ে মাথার সাদা চুলকে ঢেকে পিছনে বাবরী 
চুলের মতো করে দেওয়া হল । অভিনয়ের রাত্রে রবাম্বনাখের সাদা চুল- 
দাড়ি-গোঁফ কালোই দেখাচ্ছিল | কোনোপ্রকার বেমানান হয়নি | 

১৯৪৬ সালে মাস্টারমশায় FAI কলাভবনের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ 
করলেও তিনি প্রায়ই কলাভবনে এসে আমাদের কাজকমের বিষয়ে খোঁজ 
খবর করতেন। আমি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম 
বিকালে বাগানে বসে আটের নানাপ্রকার আলাপ ও গল্প হত । একবার 
গুরুদেব রবাশ্দনাথের আঁকা ছবির বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম | 
প্রথমে তিনি এ বিষয়ে অবনাম্দনাথের কি মত তাই শহুনালেন, 4۹0۹۰۰۹ 
নাকি রবণশ্দ্র-চিব্র সম্বন্ধে বলেছেন ‘ভলকানিক হরাপসন’ | এত অল্প সময়ে 
এত বেশি সংখ্যায় ছবি আঁকা খুবই ITT বিষয় | রবশশ্দ্র-চিত্রে মানুষের 
হাত-পা আঁকা দেখতে পাওয়া যায় না । তিনি নাকি একবার নন্দলালবাবুকে 
বলেছিলেন “আম তোমাদের মতো হাত-পা আঁকতে পারি না।” নন্দলালবাবু 
একটি ভালো বাঁধানো খাতায় লিউনার্দেন দ্যা ভিণ্সি, রামব্রাণ্ট ۶۶ 
হউরোপ'য় বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির থেকে হাত-পায়ের ড্রইং ‘এবং 
অজন্তা গুহাচিত্রের থেকে সুন্দর সুন্দর হাতে-পায়ের ড্রইং এ বাঁধানো খাতায় 
একে গুরহদেবের ঘরে বেখে দিয়ে এলেন। কিছুদিন বাদে TTF 
নম্দলালকে খাতাখানি ফেরত দিয়ে বললেন “এই বৃদ্ধ বয়সে আর হাত-পায়ের 
ড্রইং শেখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। * বাঁধানো খাতাটি যাস্টারমশায় 
ফেরত নিয়ে এলেন । গুরুদেব রবাশ্বনাথের ছবির বিষয়ে নন্দলালের উচ্চ 
ধারণা ছিপ, তাই তিনি বলতেন গুরুপদেবকে না মেনে উপায় নেই, তিনি 
অনেক FH করেছেন আটের সম্বন্ধে তাঁকে স্টাশাভ ধয়ে তবে পার যদি 
এগিয়ে যাও | 3 

শস্তিনকেতল আশ্রামক সঙ্ঘ কলকাতা শাখার উদ্যোগে ১৯৬৪ সালের 
২৯শে মাচ কলকাতা সরকারী আট কলেজে শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা 


ব্রবীশ্দ্রভাবনা-_ 19 





চিত্রের একটি alfa ব্যবস্থা করা হয়। এই ۹۹ت‎ পরার উদঘাটন 
করেছিলেন তখনকার ভারতের HRS স্যার جاک‎ রাধাকৃষ্াণ এবং বৈদিক 
মন্ত্র পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্ৰপ প্রদশ'নীতে ছবি- 
গুলি দেখে তার afer প্রাতে মাম্টারমশায়ের বাড়িতে তারি স্টুডিয়ো ঘরেতে 
গিয়ে দেখা করে প্রদর্শ‘ন"ীর বিষয়ে মোটামুটিভাবে বিবরণ তাঁকে দিলাম f 
বললাম লোকে ছবিগুলি দেখে যেমন মুগ্ধ তেমনি উচ্চ প্রশংসায় পঞ্চমুখ | 
খুব ভালো বলাতে তিনি কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, 
“তুমি যে প্রশংসার কথা বলছ তার জন্য গর্ব করবার আমার কিছু নেই, এর 
পিছনে আছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্্নাথ আর আছ তোমরা আমার 
FA! যদি আসি একাই এ কাজ করতে পারতাম, তাহলে এখন পারছি না 
কেন, এখন আমার WITT হয়েছে মহাভারতের অঙ্গনের শেষ অবস্থার মতো 
` গাণ্ডপব আছে কিন্তু প্রয়োগ করবার ক্ষমতা হারিয়েছি | 
শিল্পাচার্য নন্দলাল বেশ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছিলেন | তরি 
মৃত্যুর কয়েক বছর CS তিনি তাঁর আঁকার ঘরে বসে প্রতিদিন নিয় মিত- 
ভাবে ছবি আঁকতেন | শেষ বয়সে ছবিতে রঙ আর বাবহার করতেন না, শুধু 
চশনা কালি দিয়ে ছবি আঁকতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন আর রঙ 
বাবহার করছেন না। উত্তরে বলেছিলেন “এখন নানা রঙ গোলার পরিশ্রম 
করবার ক্ষমতা ও উৎসাহ আর নেই।” প্রতিদিন একটি করে ছবি আঁকা 
সম্পহণ করতেন ৷ এই ছবিগুলি ভাল করে নিরশক্ষণ করলে দেখা যাবে 
শিজ্পীর কতগুলি বিশেষ গুণ পরিঞ*কার ভাবে ছতিগুলিতে ধরা WITE | 
শিজ্পশর বয়সের জন্য শক্তি ক্ষণণতর, হাতের সেই দৃঢ়তার অভাব, শিল্পসৃশ্টির 
আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হলেও একেবারে তার নিবৃত্তি হয়নি । তখনকার আঁকা সব 
۶38ج‎ সাধাপিধে, ধরণের তার বিবয়বস্তুও অতি সরল | ছবিগুলিকে রুপকথার 
সঙ্গে তুলনা করা চলে। ছবির মধ্যে AF প্রাধান্য লাভ করেছে । যুক্তি 
তার গৌণ ৷ এগুলির রচনা যুক্তি বা কারণ নিয়ে নয় fy সম্পূর্ণ‘ মন 
থেকে কল্পনাকে আশ্রয় করে । একসময়ে শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতায় এইসব 
ঘটনা বা বিষয় বস্তুকে ভালবেসে দেখেছিলেন, তাদের মৃতা হয়নি, তারা মনের 
কোণে বাসা বেধে ছিল । দশর্ঘ দিনের পরে আবার তারা এসে ধরা দিল 
শিষ্পশর তুলিতে | শিল্পী যা আঁকতে চেয়েছেন তার আবেদন সহজ সরল 


রবাম্দ্রভাবনা-__-৭৭ 





ও FF | চীনদেশের একটি উক্তিতে বলে “যখন একজনক্বৃদ্ধ ভাল চিত্ৰশিল্পণর 
অকা ছবি দেখবে তখন তাকে হেয় চোখে দেখোনা। ۹9۹ 
অভিজ্ঞতার ছোঁয়া ছবিতে কিছুটা থাকবেই । শ্রদ্ধার চোখে দেখো |” গৰব 
নম্দলালের আঁকা শেষের হুবিগুলিকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও ভালবেসে দেখতে হয় | 

ব্যক্তি [হিসাবে তিনি সাধাসিধে ধরণের লোক ছিলেন, মাথায় তাঁর নিজস্ব 
কায়দায় ছোট একটি সাদা চাদর জড়ানো, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি এবং পায়ে 
থাকত চামড়ার ৮*পল | তিনি গ্রীত্মের প্রখর রোদে অবলশলাক্রমে শাস্তি- 
নলিকেতনে ঘুরে বেড়াতেন | বলতেন, যত গরম পড়তে থাকে ততই ছবি 
আঁকার প্রেরণা তাঁর মাথায় আসে । এই কারণেই হয়তো তাঁর বহু ভালো ও 
বিখ্যাত চিত্ৰ গ্রীষ্মের সময়ে আঁকা । শিল্পাচার্য নন্দলাল আমাদের সত্গৈ 
খুব AE ভাবেই সিশতেন । তার সঙ্গ যেমনি প্রীতিকর তেমনি শিক্ষণশর | 
মার্চমাস, ১৯৫৪ সাল, কলাভবনের প্রা্গণে বসস্তকাল সমাগত বলে তার চিহ্ছ 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে । পলাশ শিষহল ফুলের ছড়াছড়ি, পাখিদের আনাগোনা 
চলেছে গাছে গাছে ফুলের মধুর লোভে | অন্যানা দু-একটি ফুলের গাছেও 
ফুল ফোটা আরম্ভ হয়েছে--যেমন বনপুলক পিয়াল হুঁত্যাদি। ফুলের 
সুগন্ধে বাতাস ভরপুর । শুকনো পাতা ঝরা শুর হয়েছে কিছ দিন পংবেহি | 
শুকনো শিরীষ ফুলের efa দমকা হাওয়ার নড়ে বিচিত্র ধনি তুলেছে | 
সকালের দিকে কলাভবনের স্টুডিওগুলিতে ক্লাসের কাজ চলছে | জানলার 
বাইরে হঠাৎ এসে গুরু নন্দলাল ডেকে বললেন, “দেখ ছে শিগগির এসে 
দেখ কী চমৎকার “١ ছুটে এসে দেখি ঝড়ো হাওয়ায় শিরশষ ফুলের শুকনো 
ব’জগুলি ও শিমুল গাছের শুকনো সোনালী রঙের পাতাগুলিকে পাখির 
ঝাঁকের মত উড়িয়ে নিয়ে চলেছে | মাস্টারমশায় মন্তব্য করলেন, “এ CATT’ 
ছেলেমেয়েদের চোখে পড়া চাই ৷ দৈনন্দিন জশবনের আশেপাশে ছোটখাট 
এমনি কত ঘটনা যা ঘটে যাচ্ছে তারাও একদিন ছবির অঞ্কন-বিবয় হতে পারে 
যদি শিল্পীর অন্তলেণকের আনন্দ তাদের উপর পড়ে ৷” 

সকল কথার শেষে শিল্পাচার্য নশ্দলালকে সমগ্রভাবে একবার দেখার 
প্রয়োজনের কথা আমাদের ভাবতে হবে । অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে কাউকে 
দেখতে গিয়ে তাঁর বৃহত্তর রুপাঁটিক্কে আমরা হারিয়ে ফেলি। তাতে করে 
তাঁর সম্প্ণ রহপটি আমাদের চোখে ধরা দেয় না। নন্দলাল ছিলেন একজন 
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মহান ও শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী । তাঁর রুহপসৃষ্টির মধ্যে, শিষাদের শিক্ষাদানে, 
কথাবাতণয়, চাল-চলনে তিনি যে যথার্থ শিল্প সে গুণের পরিচয় সব‘দা 
আপনি প্রকাশ ےی‎ | বিশ্বের মধো যা চিরসম্দর, আনন্দময় তার প্ৰতি তাঁর 
নজর AT জাগ্রত ছিল | সেগ:লি দেখে নিজে যেমন আনম্ন পেতেল তেমনি 
আমাদের দ্‌চ্টিকেও তার প্রতি আকব্ণ করতেন। তাঁর AB আনন্দ 
শ্রেয় ও শ্রেরকে পাবার সাধনা, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন “A সাগরে 
ডুব দিয়েছি, অরপরতন আশা করি |° 
শান্ভিনকেতন 

১৬.১,১৯৮৪ 
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শিল্পী শ্রীনন্দলাল বনু, 
কানাই সামন্ত 
° সাধনপসিদ্ধ বা সনিত্যপিদ্ধ পুরুষ হল শিশুর মতো, বালকের মতো | 

যৌবনে প্রৌঢ় বয়সে বার্ধক্যেও শিশুদ্বভাবই তাঁর স্থায়ী ভাব | এটি আমরা 
লক্ষ্য করেছি শিল্পশশ্রেষ্ঠ অবনশম্দ্রনাথে । তাঁরই উপযুক্ত শিষ্য আর সাথক 
উত্তরাধকারশ হলেন নন্দলাল । শৈশব না হলেও চিরকৈশোর চিরতারপ্যই 
ছিল তাঁর স্বভাব, স্বধর্ম । রৃপলোক আর ভাবের ভুবনে পুলক বিস্ময় আর 
ভালোবাসা কোনোদিন এদের ফুরোয়নি, যতদিন প্রাণে সঞ্জীবিত ছিল দেহ। 
এ অভিজ্ঞতাই হয়েছে আমাদের এই দুটি মহাশিজ্পশর নিকট সম্পকে এসে | 
আর সে সৌভাগা যাদের হয়নি তাদের জন্যও রয়েছে এদের সারাজশবনের 
সাকার সাধনা, আশ্চর্য সিদ্ধি, جج ہے‎ শিল্পসৃচ্টি | 

বৈদিক FI বলেন £ ‘আকাশ আমার পিতা, AT আমার মা’ | একথাই 
বলেন যে-কোনো যথার্থ কৰি, সতাকার শিল্পী । সাগরপারের মহান এক 
কবির ভাষায় বলতে গেলে, এত্রা প্রত্যেকেই True to the kindred 
points of Heaven and Home | এদের ধ্যান জ্ঞান সাধনা এদের স্বপ্ন 
ও জাগরণ, এদের জশবন এ দুদিকের আকর্ষণেই সর্বদা সজাগ, সচেতন ; এ 
দুয়ের সুরে সুর মিলিয়ে সাধা । সকল দেশের সকল কালের সব 837۶ 
এরা AIH, তারই সাক্ষ্য এদের জীবনে এবং পরিকীণ প্রমাণ অফুরস্ত 
শিষ্পসৃ্টিতে | 

এই মানব ছিলেন নন্দলাল | গভণর গম্ভশর সংনিশ্চিত ALITY অসাধারণ 
দিলেন বলেই সর্বসাধারণ থেকে পৃথক: করে চেনা যেত না নন্দলালকে চলনে 
বলনে, চেহারায়, সাজ সঙ্জায়ঃ আচার-বাবহারে । সমাজের সবশ্তরের মানুষের 
সঙ্গে মিলেবখিশে এক হয়ে যাবার ক্ষমতা ও প্রবণতা ছিল তাঁর। অথচ FBT 
ও শ্র-্টা রুপে অন্তরে ছিলেন স্বতন্ত্র, পৃথক । সকলকে আর সব ছাপিয়েই 
জেগে থাকত তাঁর শিল্পী সত্তা, রপ-রলসের চিরপাধক সত্তা এমনও বলা যায় | 
চোখ না থাকলে হয়ত তাঁর এই বৈশিষ্ট্য অনেকেরই দৃষ্টি এড়াত | শুনেছি 
শিল্প সংগ্রাহক, শিল্পজ্ঞতার অভিমান, কোনো ভদ্রলোকের দ-য়োর থেকে 
ধুলো পায়েই ফিরে আসতে হয়েছিল, সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায় প্রবেশলাভ ঘটেনি 
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fat বিনোদবিহারণ-সহ fet; নম্দলালের-_এমন কিছু অঘটন 
এটা নয়. 
অথচ যারই চোখ আছে, কোনোদিন তার কাছে লংকোনো থাকেনি নশ্দ- 
লালের স্বরুপ পরিচয় । হাঁটু বরাবর কাপড়ে ও রাজা-মহারাজাদহল“ভত আৰতভি- 
জ্ঞাত্য তাঁরৱ-_সে যে সহজ্বাত, ISITE | কথা কইতেন কম (গুরু অবনণণ্দ্ৰ- 
নাথের মতো নয় ) 3১ বাক্যদীন বলেই ভাবতেন নিজেকে, ভাবতে দিতেন 
অন্যকেও ; অথচ EA শিষ্য বা বন্ধুকে যখন যা বলতেন তাতেই থাকত 
গংঢ় গভণর অথ, অব্যর্থ ব্যঞ্জনা আর چو‎ সংহত সংম্দর ভাষা ও ভঙ্গ ۱ 
শিল্পীর ধ্যান নয় দুচোখ বুজে । পথে যখন হখটতেন, ফুলটি দেখতেন, 
পাতাটি ছহতেন, লক্ষ্য করতেন কশটপতঞ্গ কিম্বা স্কেচ করতেন চলিষ্ণু নরনা রশ 
জশীবজন্তুর, ধ্যানতন্ময় তা থাকত তাঁর নয়নে মনে | 
মনে পড়ে পঞ্চাশ বছর পৃবের এক অভিজ্ঞতা | কোপাইয়ের ধারে পারহল- 
ডাঙায় বুঝি শাল-সহকারের বনে ছিল চড়ুইভাতি । কলাভবনের অধিকাংশ 
ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িব্রীর সমাবেশ হয়েছিল ক্রণড়া কৌতুকে আলাপ 
আলোচনায় বিচিত্র ক্রিয়াকমে | পঞ্চাশ-বাট জনের তো কম হবেনা | স্বভাব- 
মিশুক না হওয়ায় আর আবাসিক ছাত্র ছিলাম না বলেও একটু আলহগোছে 
থেকেছি আমি একা একা। গভখর মনোযোগে তাই লক্ষ্য করার পেয়েছি 
স-যোগ--সেদিন বনতোজনের অন[তিবহুৎ প্র জনতায় AA. আত্মভোলা 
মানব ছিলেন দুটি (স্কেচ করুন, কথা বলুন আর যাই করুন-না কেন )-- 
প্রথম, আীনম্দলাল বসু আমাদের সকলের “মাম্টারমশীই?, আর FF, HTT 
AC কিশোর AST, আচরবন্ধহ আমার ৷ আত্মভোলা আর IH 
কথা তো একই । আকহতিতে আর প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, আবরণ 
যার নেই বলা চলে, সহজ যে মানুষ, স্বাভাবিক, আমাদের সকলের কাছে সেই 
মানুষ ছিলেন নন্দলাল ۱ 
তাঁর শিল্পশঞ্জশীবনের সুচনা পৌরাণিক দেবদেবশ আর অবতারকল্প নরনারণর 
TEI অপহব“ চরিত্র আর جج۶ 3 ح8‎ জীবন নিয়ে । হিন্দু ঘরের ছেলে 
ধম্ণানন্ঠ আস্তিক পরিবারে, এগুলি তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। অলশক অনর্থ 
কল্পনা ; E গভশর অর্থ আর ভাবব্যঞ্জনা ছিল সব সময়েই অব্যর্থ এক 
সতাতা। তরুণ এই নন্দলাল তাই কালশঘাটের পট থেকেই কুড়িয়ে পেলেন 


রবণন্দ্ৰ ভাবনা-_৮১ 





কখন নিজস্ব চিত্ৰশৈল" । আর, অল্পকাল পরে মনস্বিনী নিবেদিতা, স্বামী 
বিবেকানন্দের মানসকন্যা, ঠেলেঠুলে পাঠালেন যখন নন্দলাল আর ۹ 
কুমারকে লেডি হেরিংহ্াামের সহকারী-রপে অজস্তায়, সেখানে পহনরায় 
আবিষ্কার করলেন নন্দলাল নিজেকেই | PACS পরিচয় ۱ গুহার পর গহ্হায় 
প্রায়ান্ধকার নিজনতায়, নির্বাপিত-ধহপ-দশপ ত্রিশরণমন্ত্রনরব চৈত্যে বিহারে, 
faqe চলচ্চিত্রমালায় ( হাঁ, সচলই বটে সবাক, রসিকের কাছে) বিস্ময়ের শেষ 
নেই কোনোখানেঃ বলা যেতে পারে এই অজ্ঞস্তায় পরে গোয়ালিয়র রাজ্যের 
বাগগুহায় আত্ম আবিষ্কার সম্পুর্ণ‘ হল নন্দলালের | সম্পহণ হওয়াই নিঃশেষ 
হওয়া নয়। কেননা, তারও পরে আছে নৃতন সচনা আর AA ۹“ 
পরিক্রমা । সত্য সাধকের গুরু TET, দীক্ষাও একবার দহবার নয়; এ 
আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি মহৎ 6 | 

িটরিগুহাবলতে প্ৰতিচিত্ৰণের কাজে মন মশগুল যখন নন্দলাল, অভিভৃত 
উচ্ছনাসে লেখেন গুরু অবনাম্্নাথকে কী অপরিসীম বিস্ময় উন্মোচিত হচ্ছে 
দিনের পর দিন তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ৷ গ্রহ তৎক্ষণাৎ লিখেছিলেন--- 
“ভুলে যেও না তাঁকে ভুলে থেকো না যিনি অনক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তোমার 
সামনে পিছনে, ঘিরে রয়েছেন চতুর্দিক ° এ হখশিয়ারির একট: বুঝি প্রয়োজন 
ছিল সেদিন | 

পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধাতিতেই অবনপশ্দনাথের চিত্রাৎ্কনে হাতেখড়ি | কোনো 
কোনো দিকে মন-মেজাজও ছিল তানুই অনুকহল | ہجو وع‎ ও িশ্ব- 
প্রকৃতির অফহরস্ত রুপবৈচিত্রোর ধান ধারণা ATIF তাই যে-কোনো 
আটিস্টের শিল্পশিক্ষার গোড়ায় আর শেষে, একথা আলাদা করে বলতে 
হয়নি তাঁকে । কিদ্তু পরম্পরাগত শিল্পে দাগা বুলিয়েই যে শিক্ষার সংচনা, 
ভুল হওয়ার বা ভুল পথে চলার সম্ভাবনা তাতে থাকারই কথা । তবে 
নন্দলালের বাল্য কৈশোর কেটেছিল উদার উন্মুক্ত এক প্রাকৃতিক পরিবেশে; 
যেন বিশ্বজননশর THEN কোলটিতে | চারদিকের চলমান জায়মান জীবন 
সজাগ ইন্দ্রিয় মন-যোগে দেখা, ছোঁওয়া, ধারণায় ধরা--বালকের সেই ছিল 
সহজ স্বাভাবিক প্রবপতা | এ সযয়*গুরর এতটুকু ইণ্গিত তাই শিষ্যের 
পক্ষে (ছল যথেষ্ট ۱ 

[িল্পাশিক্ষার পাঠ একরকম শেষ করে PIA; রব'ন্দ্রনাথের সাদর 





রবশশ্দভাবনা-- ৮২ 





আতহৰানে শাস্তিনিকেতনে প্রথম এলেন নন্দলাল ১৩২১ বৈশাখে | হাত পেতে 
নিলেন এক প্রভাতে শ্রদ্ধায় প্রশৃতিতে শির নত করে সারা আশ্রমের ও ۰ 
গুরুর جج‎ শ্রদ্ধার অপরহপ ATL পরমৃভৃতেই কিতাবে কোথারার আলো 
পড়ল BAHS চেতনায়, মরদেহ জড়দেহ ভেদ করে বইল অমৃতবায়ু, সে 
আমরা অন্যত্ৰ বলেছি শিল্পীর নিজের মুখে শুনে । ফলতঃ, বিশ্বপ্রকৃতি 
এবং সতত তারই আড়ালে থাকেন যে প্রাণময়শ চৈতন্যময়শ পরমা প্রকৃতি 
তাঁর আপন করে নেওয়া যে কাব, যাঁর তুলনা নেই অন্যদেশে অন্যকালে, 
তারও তো TF এসে স্পর্শ‘ করল তরুণ এই শিল্পীকে, অচেনা বিশ্ব- 
প্রকৃতির রহসাত্বার একট: যেন খুলে গেল, ডেকে নিল তাঁকে অন্তরের 
অস্তঃপুরে ৷ নন্দলালের শিক্পসাধনার সংচনা হল তাই নতুন করে ৷ শিল্পী 
পেশছে গেলেন তাঁর কাছে দেখা না-দেখায় মেশা আকারে আকারে ۳ 
নিরাকারা, অনিবৰ্চনপয় যিনি, যাঁর নেই সীমা বা শেষ | শিল্পী নতুন চোখে 
দেখতে শিখলেন সব“সাধারণ মানবকে- জড় (1?) ও জশব সকলকেই | 
পরিণত শিল্পী ও শিল্পগ-:র--রংপে এই নম্দলালকেই আমরা দেখেছি 
আর চিনেছি | চেনা শেষ হয়নি আজও । কেননা, وج۶۴۶۹‎ শেষ হয়নি 
কোনোদিন ক্রমিক উত্তরণ, নুতন আত্মপ্রকাশ | তারই ধারা বেয়ে এসেছে 
তাঁর প্রায় সংখ্যাহীন স্কেচ বা কাড'স্কেচ ; শান্তিনিকেতনে শ্রনিকেতনে (۶ 
অপরহপ ٣۶۲۹۶۶313۶۹ ; চৈনিক কাল'-তুলির নবনব বিস্ময়পরম্পরা, উপায় 
উপকরণে চৈনিক হয়েও আত্মিক গুণখগ্রামে ও চরিত্রে যা একাস্তই ভারতশয় | 
যার সাক্ষ্য দেয় যেমন কালা-তুন্িতে আঁকা ۲ :۱۹م‎ চিত্র পঞ্চপাশুবের 
মহাপ্রস্থান, পরে গোপালপহ্ব্র-দশ্যাবলী আর তারও পরে শিষ্পশর শেষ পায়ের 
'চিত্ৰরাত্রি,” কালী-তুলি দিয়ে একটির পর আরেকটি একাসনে বসেই এ*কেছেন 
যা দিনের পর দিন_ প্রতি প্রভাতের আহ্ছিককৃত্য বলা যায় রপে ACS 





১ শেষোক্ত চিত্ৰরাজি, সে না হয় অস্তর-গহনে প্রবেশ করে AF 
জশবনের সঞ্চয় অনিঃ:শেষ রৃপৈম্বযণ তারই উদ্ঘাটন একে একে । বলা চলে: 
Seeing and feeling recolleeted in tranquility | অর্থাৎ, ধানেরই 
ধন যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই | কিন্তু গোপালপুর চিত্রমালা ? নানারঙের 
ছাপ-ছোপে আঁকা আলমোড়ার ছবি কখানি ? কাল'-তঃ:লিতে ATS 
আশ্রম ? এগুদিলও যে শিল্পীর ধ্যাননেত্রেই দেখা, শাক্তিনকেতনে ফিরে 
আসার পরেই আঁকা, গোপালপুর আলমোড়া বা মায়াবতাঁতে আঁকা ‘চট-জল-দি’ 


রবশল্ত্রভাবনা--৮৩ 





উপালনা অরপের । বেদনা২ দিয়ে চেতনা দিয়ে জীবন দিয়ে ভরা রসের পাত্র, 
একাধারে মুখর ও চিন্ময় ঘট, পণ‘ হয়ে উঠল যখন-__হেলাতেও হয় না, 
ছহলেই রস উদ্ভলে উঠে হয় রংপ বা অপরুপ । এ আমরা দেখেছি রবাম্দ্র- 
নাথের শেষ দিকের গানে আর অবনশন্দ্রনাথেরও শেষ বয়সের লেখায় ছবিতে | 
শিল্প" নন্দলাল সম্পকে বহু কথা বলবার সময় সুযোগ এখানে TAR | 
আমরা আছিও তাঁর নিকটবতর্কালে | তাঁর জন্মের শতবর্ষ আজ পহ্ণ হল, 
কর্মের নয় । ইতিমধ্যে রৃপ-রাগ মুছে-ফেলা বা ঢেকে-দেওয়া অন্ধ আঁখির 
ঝড়ও উঠেছে বা উঠতে পারে | শিল্পীর পরিচয় তবু সব'কাল সকল মানুষের 
জন্যই | আশা রাখি সে পরিচয় হারাবে না | BF হয়ে উঠবে ভাবশকালে | 
শিল্পশ হিসাবে যত বড়ো ছিলেন নন্দলাল, মানুষ হিসাবে তার থেকে কম 
ATI এমন যথার্থ HASTA, নিরভিমান অস্তরদশ)? সকলের 7 
আর বন্ধু, সহজ আর সুম্নর মানুষ আমরা আর দেখিনি | কেবল প্রতেভাগুপে 
নয়, চরিত্রগুণেও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন একই কালে রবণম্দ্রনাথের এবং ۱ 
جو موک‎ শ্রঅরিবন্দে ছিল তাঁর প্ৰগাঢ় শ্ৰদ্ধা ভক্তি | 
বিষয়বুদ্ধির লোভ মোহ তাঁর কণ বা ছিল! ভালোবাসা ছিল বলেই 
কোনো মোহ কখনো যদি সঞ্চিত হয়ে থাকে চিত্তে (মানুষ তো), নিরস্তর 
সাধনায় তার ক্ষয় করে চলেছিলেন আজশবন | ্‌ 
মনে পড়ে, ছাত্রদশা উত্তীণ“ হয়ে আপন গ্রামে ঘরে বসে কালশঘাট-পটের 
প্রথায় একসময় ছবি একে ছলেন প্রাতদিন । তাঁর কথাতেই বলি, ‘একটি 
মুদির দোকানে রাস্তার ধারে AST একটা দড়ির পাকে দশ বারো খানি ছি 
ঝুলাইয়া দিতাম, হাওয়ায় উড়তে থাকত"*.জুট-মিলের ফির-তা কুল'রা দেখত 
এবং রোজ প্রায় চ-সাত খানা বিক্রয় হত-_-গড়ে আট আনা দশ আনা রোজগার 
হত--ইহাতে বড়ো গৌরব বোধ করতাম ও বড়ো সাস্তঃনা পেতাম-_-এত শিখে 
এত রোজগার করে এত নাম হয়েও তার কণা আনন্দ আজ পাচ্ছি না। মনটা 





নয় পাশ্তাত্যরশতিতে, সে কি আমরা কল্পনা করেছি ?! এ ছবির ভাব-‏ جع چ 
AAA ও AAS তাই অভিনব | প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্ৰভেদ এখানে ই-_‏ 
তন্ময় ধ্যানকল্পনার বিশেষ TEY |‏ 

২ শব্দটির বিশেষ অথ গ্রহণ করতে হবে । “বেদনা কণ ভাষায় মর্মে 
মম [র গ-ঞ্জর বাজে” বড়ো প্ৰিয় গান ছিল নদ্দলালের | 


HFH ভাবনা--৮৪ 


কেন জানি ন। ছটফট করছে যেন কণ অন্যায় হচ্ছে | অক্পর্দিন পরেই নন্দলাল 
এই ছবি এক গোছা জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গুরুকে দেখাতেই উচ্ছৰসত হয়ে 
উঠলেন তিনি শিব্যন্সেহে আর সমাদর করে অবশিষ্ট এ পটগ:-লি কিনেও নিলেন 
অনেক দাম দিয়ে । শিক্পশ তাতে AT হতে পারেননি যে, এটা কোনো 
বিস্ময়ের বিষয় নয় ٣ কেননা, জীবিকা অঙ্গনের জন্যই এই ছি আঁকেনান 
নন্দলাল ; বলা যেতে পারে এএকেছিলেন জশবনের জন্যই বা আপনার জীবনে 
সব্জীীবনের ও জনজশীবনের স্পশ جج‎ কামনা করে--অসফলও হন নি। যে 
গরুতে নন্দলালের ছিল অপারিসশম ভক্তি ও aS তাঁর সমাদরেও তাই বুক 
নমে গিয়েছিল সেদিন ۱ গুরু কি মন বোঝেন নি শিষ্যের ? অথবা RSET 
করেই চালনা করেছিলেন অন্যদিকে, যে দিকে চলেছে সবাই হয়তো চলবেও | 

নন্দলাল ফিরলেন তাই ও-পথ থেকে । "কিন্তু পরিণত বয়সে কিসের জন্য 
অমন করে সাড়া দিলেন তিনি লোকগুরু গান্ধশজীর আহ্হানে' সে রহস্যের 
কু্চিকাও এখানেই | ফৈজপুুর হরিপুরার পুরস্জ্জায় ও তোৱরণাদি নিম্মাণেই 
হোক আর শিল্পশর প্রখ্যাত হরিপুরা পটেই হোক, যে বিরাট বিশাল জনজীবন 
APAT হারানো দেশে ও কালে প্রসারিত ( পাশ্চাত্য-ঘেনযা নাগরিক জীবন নয় 
যা ?বষয়বিষচক্রে আবত“মান, AT, .وج‎ বিকৃতি, KAT ও UY 
সশম্বিৎহারা ) তাকেই তো আরেকবার ম্পশ* করতে চেয়েছেন শিল্পী আপন 
পবন দিয়ে । সবজনের আপন হওয়ার সাধনাটি উদ্‌যাপন করে স্বাক্ষর 
রেখেছেন এই ক’বানি পটে--সংখ্যায় বেশি না হলেও (৮৩) SAT তার 
অনেক ۱ 

আক্ষেপ করেছিলেন‏ 1۹ج 3چ 

“আমার কাবতা জানি আমি 
গেলেও ۲۹۲۶۷۶۰ 
۱ হয় নাই সে 77 | 

নন্দলাল তাঁর CT আর নিরস্তর রুপরচনার সাধনায় * 3و‎ সব“জীবনকেই 
আপন করবার একটি ব্রত উদযাপন করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে, 
একথাই যেন আমরা স্মরণ কার ।৩ ৮ 

৩ অসাধারণ যিনি ASH ও চরিত্রে, সর্বসাধারণের সামিল করে 
দেখতেন দেখাতেন নিজেকে, তারই সাক্ষ্য দেয় নন্দলালের আকা কতকগুলি 


ববাম্দ্ভাব্না--৮৫ 


লোকোত্তর ছিল তাঁর প্রতিভা । উত্ত.*গতা যেমন, তেমনি ছিল তার 
ব্যাপ্তি ও গভখরতা। বৈদিক چپ‎ সঙ্গে সমতানেই তিনি বলতে পেরেছেন 
‘Taca পিতা মাতা পৃতিবশরিক্সম/আকাশ আমার পিতা আর পংখিবণ 
আম্মার মা ° নন্দলালিল প্রতিভার আভা ছড়িয়ে পড়েছে দুই অনন্ত رایت‎ 
উভয়কেই আপন করে নিয়েছে ভালোবেসে | 


আত্মপ্রীতকৃতি স্কেচই বলা উচিত, ধরে ধরে আঁকা ছবি নয়, কেননা অতটা 
গুরুত্ব দেননি শিল্প নিজেকে | এ স্কেচগুলিতে নিজের ভাবভঙ্গী চেহারা 
প্রৎকেছেন শিক্পশ বেশ একট সকোঁতুক হাস্য বা পরিহাস মিশিয়ে । বণনা 
দিলে হয়তো মনে পড়বে অনেকের ই-_ 

(১) ঠাকুরবাত়িতে দোতলার বৈঠকখানায় প্বিপ্রহরে অবন-গগন-সমর তিন 
ভাই নিন্দিত বা বিশ্রাম-রত | ডক্টর আনম্দকুমার স্বামশ গড়গড়ায় ধুমপানের 
অবসরে কশ-যেন নিদেশ দিচ্ছেন BIAS নম্দলালকে, তিনি শুনছেন বিস্ফারিত 
নেত্ৰে । (২) শিকষ্পশ নদ্দলাল আর শিষ্য বিনোদবিহারণ পল্লীবাসী চাষীর 
যতো চেহারায় ) মোড়লও বলা যায় ) হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পায়ে হেটে 
পার হয়ে যাচ্ছেন ্বষ্পজলা কোপাই--শিষ্যকে মনে হচ্ছে গুরুর বুড়ো দাদু 
না হলেও বড়ো ভাই তো বটেই । (৩) সতীৰ্থ শ্রাঅজয় িত্রকে যে আত্ম-" 
প্রতিকৃতি একে দিয়েছেন (সম্প্রতি ছাপাও হয়েছে ) তাতে দেখা যায় মাথা- 
ঢেকে কান-চেকে গামহাবাঁধা APATE আমের মতো বুড়ো মানুবটি-__দেশ- 
বিখ্যাত সব্জনআদহত কে উ-কেটা এমন মনে করার কোনো অবকাশ নেই | 
(৪) ٭ ویو وہ‎ লেখা পটের উধ্ব দিকে ; শিয়রে অপ্রত্যাশিত এই 
উপাণ্ধি-সম্পাতে শিল্পপর ভাবখানা ঈষৎ হুতভদ্বের মতো । (¢ ) অশণীতি- 
বর্ষের সশমায় স্বচ্ছন্দ হাঁটাচলার শক্তিও নেহ, হাত পা নয় সম্পৰণ‘ *ববশে? তবু 
পাশেই মেয়ের বাড়ি চলেছেন, বিকালে একটি বালিকা বা নাবালিকাকে 
‘গাইড’ করে অতিশয় সাবধানে, তারই এই ছবি । আশ্চর্য এই যে, কী ভাবে 
হাঁটছেন আর ফিছ-টা-অবাধা হাত পায়ের ° হয়েছে ক SES, সেটা দেখে 
নিলেন শিল্পী কোন্‌ দর্পণে ! চেতঃদপ'শই তো ? একট: হয়তো আতিকৃত। 
সেটা আত্মপারহাসের উদ্দেশেই সন্দেহ TAR | এ ছবি এখন আছে দিল্লীতে 
জাতীয় চিত্রশালায় ( অনেক ছবিই তো রয়েছে )--একবার দেখতে ইচ্ছা করে | 
১৬১০২১০১৪৮৪ 
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আম্মর পিতা ও গুরু নন্দলাল 
গোৌরী وچ‎ 


যতদহর মনে পড়ে আমার বয়স তখন ছ-সাত বছর হবে। আদি FI 
মা-বাবার সঙ্গে হাওড়ার অদহরে বাণশপুর রাজগঞ্জে আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে | 
বাড়ির পাশেই ছিল একজনের টালি তৈরির কারখানা । গণ্গার মাটিতে 
উৎকৃষ্ট টালি তৈরি হত সেখানে । কিছু কিছু টালিতে নানা রকম ফুল 
পাখি জীবজন্তুব নকশা যাতে ETF করা যায়, বাবা তার জন্য TBAT ও 6 
তৈরি করে দিতেন | নকশা করা সেই রকম টালি আমাদের রাজগঞ্জের 
বাড়িতে ও কলকাতায় স্টার থিয়েটারের কাছে আমাদের হাতিবাগানের 
বাড়িতে অনেক জায়গায় বসানো হয়েছিল। fafa বা উচ্চুনশচু নকশা 
করা অনেকগুলি টালিতে যে সুন্দর সুন্দর পথের ভিজাইন ছিল তা সব 
আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে | আমার ফরমাশ মত এই রকম একটি 
কাজ করা টালি বাবা করেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল হনুমান নিজের বুক 
চিরে বুকের ভিতর রাম সাতাকে দেখাচ্ছেন | বাবা যখন এসব কাজ করতেন 
তখন আমরা ভাই বোনেরা তার পাশে বসে দেখতাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে | শশতকাল, 
টালির ভাঁটিতে আগুন ধরানো হয়েছে । আর আমরা তার ধারে বসে 
ভাটির গরম উপভোগ করছি । আমাদের গায়ে জড়ানো আছে দোলাই, 
কখন যে টালি পোড়ানো শেষ হবে, কতক্ষণে যে নকশা করা টালিগুলো ভাট 
থেকে বার করা হবে তার জন্য আমাদের অধীর আগ্রহে বসে থাকা, চঞ্চল মন 
আর কাল বিলম্ব করতে চাইত না! 

ঞ ভাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটি ঘটনার স্মৃতি | শশতের 
সময় পাখিওয়ালারা আসত আমাদের বাড়িতে পাখি বিক্রি করতে । সে সব 
পাখির মধ্যে “বটের; যা হল তিতির FIST একরকম পাখি, তাই থাকত | 
শুনেছিলাম এ পাখি খেতে খুব সুস্বাদু । আমরা বায়না ধরলাম বটের পাখি 
কিনতে হবে। পাখি তো বাবা কিনলেন, কিন্তু তাই নিয়ে এক সমস্যা 
দাঁড়াল। বাড়ির ঢগণ্রিরা রান্নাঘরে তাব্র প্রবেশ নিষেধ ঘোষণা করলেন। 
বাবা আমাদের সকরুণ হতাশা দেখে, শেষ AY বাড়ির বাইরে, আর এ 
টালির ভাটির আগুনে রান্না হবে বললেন ۱ আমরা আশ্বস্ত হলাম । পরম 





ববণস্দভাবনা--৮৭ 





উৎসাহে মশলাপাতি ও 1313077 জিনিসপত্র যোগাড় AT | নতুন হাঁড়ি 
এল, হাঁড়ি কাবাব হবে। ভাটির মাঝে মাঝে হাওয়া চলাচলের জন্য যে সব 
ফাঁক রাখা হয় তারই একটা ফাঁকে বাবা হাঁড়িটা ভরে দিলেন! সে একট 
চর্ডহইভাতির আবিস্মরণশয় পরিবেশ 7 ভাটির আগনেই রান্না শেষ হল। কণ 
° যে এ কাবারের স্বাদ হয়েছিল আজও তা মনে আছে। 

এর [কিছহদিন পরে বাবা মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি আমার 
জন্য গুড়ো খড়ি দিয়ে আলপনা দেবার জন্য টিনের তৈরি ছোট ছোট রোলার 
ও বাক্সের মত দেখতে কয়েকটি জিনিস এনেছিলেন । এই রোলারের গায়ে ও. 
বাক্সের তলায় ছিল ছিদ্র | রোলারের ভিতর গুড়ো খড়ি বা রঙ ভরে গড়িয়ে 
নিয়ে গেলে ছিদ্রের ভিতর থেকে গুড়ো বেরিয়ে মাটিতে পড়ে আপনিই নকশা 
হয়ে যায় । বাক্সের মত [জিপিতে ও গুড়ো ভরে মেঝের উপর একট ঠুকে 
পরপর বসালেই গহড়োর ডিজাইন হয় । আমাদের বাড়িতে তখন A বুড়ি 
নামে একটি পুরনো ঝি 'ছিল। সে মেজো বাবু অথাৎ বাবাকে খুবই ভক্ত 
করত । বাবার কথা মত বাড়ির উঠানে, ধানের গোলা ঘিরে গোল করে 
একটি জায়গা লেপে দিত। আমি রোঞ্জ সকালে সেখানে এ মদ্রাজ হাতিয়ার 
দিয়ে আলপনা দিতাম | সেই হুল আমার প্রথম আলপনার হাতেখড়ি | 

কথন ও বাবার কাছে বকুনি খেয়েছি বা তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন 
বলে মনে তো পড়েই না, বরং আমাদের অনেক বেয়াড়া আবদার ও বায়না তিনি 
সহ্য করতেন, তাতে কোনোদিন তাঁর কোনো বিরক্তি দেখিনি | একটা چم‎ 
দিই। বাবা তখন জোড়াসাঁকোয় অবনবাবর কাছে ছি আঁকা শিখতেন | 
এজন্য AFAR থেকে আহিরিটোলা রোজ স্টিমারে যাতায়াত করতেন | 
অবনবাবুর ছোট মেয়ে সুরহপা ছিল আমার লমবয়সী ও বন্ধু, তার সঙ্গে ছিল 
আমার খুব ভাব। আম প্রায়ই বাবার কাছে তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকো যাবার 
জন্য আবদার করতাম ۱ DICT যাওয়া আসাও আমার অতি ۹7ج‎ 
ছিল । আমার সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করতে কোনোদিন বাবার এতটুকু 
অনাগ্রহ দেখিনি | সুরহপার সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলায় কাটিয়ে বাবার সঞ্গে 
সন্ধ্যাবেলা রাজগঞ্জে ফিরতাম | 

তখন হয়ত আমার বয়স আট-ন বছর হবে, কলকাতায় ছাতিবাগানের 
বাড়িতে আমার সে-সময় অনেক দিন কেটেছে | কর বাড়িতে নীচের একটি 
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ঘরে ছিল বাবার স্টু্ঞুয়া। বাবা সেখানে রোজ সকালে বসে ছবি অকিতেন | 
তখনকার আঁকা বাবার অনেক BP কথাই মনে পড়ে | বেশির ভাগ ছবিই 
তিনি তখন করেছিলেন ওয়াস-পদ্ধ'তিতে | ঘষা কাঁচে বিলিতি কেক রং জল 
দিয়ে ঘষে ঘষে ওয়াসের ছবির রং তৈরি হত। একটা চৌবাচ্চার জলে ছবি 
ডুবিয়ে বাবা ওয়াসের কাজ করতেন । বাবার ASIC AT অনেকেই আসতেন 
বাবার কাছে তাঁদের কাজ দেখাতে ও তাঁর উপদেশ মত ছবি ঠিক করিয়ে নিতে | 
তাঁদের মধ্যে অসিত হালদার, FFI মজুমদার, শৈলেন দে, এবং আরও 
অনেককে আসতে দেখতাম | রবিবারে বাড়ি ভর্তি‘ হয়ে যেত এদের আসায় । 
বল; বিজ্ঞান মন্দিরের জনা দুখানা খুব বড় ছবি এই বাড়িতেই আঁকা হয়েছিল | 
তার একটি আঁকলেন বাবা, অপরটি কাকা সুরেম্দ্বনাথ কর | কাঠের ফ্রেমে 
আঁটা তলরের উপর বাবা সেই ছবি একেছিলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল একটি 
তরুণী বাঁশী বাজিয়ে চলেছে আর তার পিছনে যাচ্ছে এক তরুণ, তার হাতে 
একখানি অলি ! ছবিটা ছিল এতবড় যে সেটিকে ঘর থেকে বাইরে আনতে 
ঘরের খিলান সমেত একটি জানালা ভাঙতে হয়েছিল । এর পর বাবা অবশ্য 
এর চেয়ে অনেক বড় বড় ছি করেছেন, কিন্তু হয়ত ছোট ছিলঃম বলে আর 
ঘর ভেঙে এ ছবিটি বার করতে হয়েছিল বলে তার বিরাট আয়তনের কথা মনে 
আছে | কাকার ছবি ছিল-_দিনাস্তে কাজ শেষ করে একটি সাঁওতাল ছেলে ও 
একটি মেয়ে ঘরে ফিরছে ৷ ছেলেটির হাতে ছিল বাঁশশ, পিছন থেকে তাদের 
দুক্রনকে দেখা যাচ্ছে ١ 
হাতিবাগানের বাড়িতে বাবা দেয়ালে অনেকগুলো ফ্রেস্কো একেছেন। 
দোতলায় আমাদের শোবার ঘরের পশ্চিম দেয়ালে ছিল আট-দশ ফুট উশ্চু 
নটবরাজের একটি ফ্রেস্কো। আর একটা বড় ঘরের পশ্চিম দিকে কোনো জানালা 
ছিল না। সেই দেয়ালে পাঁচটি বড় বড় SAT বা খোপ ছিল । সেগুলি 
এক একটা দরজার মাপের | মাঝের খোপটা একটু বড়, দুপাশেরগুলো 
একটু ছোট ৷ খোপগুলিতে প্যানেল করে তার এক একটিতে নানা রং 
ব্যবহার করে যে সব ফ্রেস্কো করেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণের কয়েকটি 
ঘটনা অবলম্বনে । একটিতে ছিল রাম লক্ষ্মণ নৌকোয় করে সরযং নদশ পার 
হতে এসেছেন, নদীর চরে যেখানে যেখানে রামের পদচিহ্ন পড়ছে সেখানকার 
বালি সোনা হয়ে যাচ্ছে | এ দেখে মাঝি জল এনে রামকে বলছে, তুমি পা ধরে 
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নোৌকোয় ওঠ, নয়ত আমার নৌকো সোনার হয়ে যাবে, আমার আর খেয়া বাওয়া 
হবেনা । আর একটি খোপে ছিল রামের হরধনুভঙ্গ | তৃতীয়টি ছিল 
অহল্যা উদ্ধার । চতুর্থ হল রামচন্দ্র ও গুহক । আর পঞ্চমটি ছিল শবরাীর 
কাছে রামের বদরণ ভক্ষণ । পরে এই পাঁচটি ছবিই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 
কতিবাসের রামায়ণে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন | ছাদে ওঠার ۹9۶ 
দেয়ালে ছিল অঞ্টভুজ্ঞা দুগণার ফ্রেস্কো। বাড়ির আর একটা অংশে একটা 
সিড়ি ছিল, তার দেয়ালে একটা ঘোড়ার ফ্রেস্কো ছিল | fA TY বাঁকে ছিল 
এক ফট মাপের FAUST ও পাথর জমিয়ে গড়া একটা সিংহ PS! ছাদের 
প্যারাপেটের পাঁচলে ছিল অজ্ঞস্তার জীবজন্তুর ফ্ৰেস্কো | কি রং দিয়ে ۶ 
আঁকা ছিল মনে নেই, তবে রোদ DCS ছবিগুলো একট: ঝাপসা হয়ে 
গয়ে যেন বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল | প্রথমবার বাবা অজন্তা থেকে ফিরে 
এসে এগুলি করেছিলেন। বাড়ির সদর দরজার সামনেই গণেশের একটি 
ফ্রেস্কো fee! গণেশের গহনায় ক্ষিল যে CFI মালা, তার উপর হাত 
বুলালে মহক্তাগুটিল BBB" ঠেকত, ঠিক অজ্ঞস্তার কালো মেয়ের গায়ে মুক্তা 
যেমনটি লাগে। ছোটবেলার এই দিনগুলি আমার খৃবই ভালো লাগত | 

আমাদের এই বাড়িতে থাকার সময়েই শাস্তিনিকেতনে কাজে যোগ দেবার 
জন্য বাবাকে আশ্রমে চলে আসতে হল। দেহলির পাশে খড়ের চাল দেওয়া 
‘নতুন বাড়ি’ নামে যে বাড়ি ছিল এবং যেটি আজও আছে, তার একখানি 
ঘর বাবাকে দেওয়া হল । আমাদের পরিবারের সকলের থাকার মত তখন 
আশ্রমে বাড়ি পাওয়া যায়নি । তাই আমার ভাই PCY শাস্তিনিকেতনে 
ছাত্রাবাসে রাখা হল । আমাকে আর আমার ছোট বোন যমুনাকে 1 
বাগবাজ্জারে নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন | কেবল আমার ছোটভাই 
গোরাকে নিয়ে বাবা-মা এই বাড়িতে এসে উঠলেন | নিবে'দতা স্কুলে বাবা 
আমাদের দুই বোনকে ঘন ঘন দেখতে যেতেন | 

তারপর বত“মান চশনাভবনের পশ্চিমে একটি মাটির বাড়ি তৈরি হল ও 
বাবাকে দেওয়া হল । আমাদের সকলের থাকার মত FIAT এতে ছিল | 
নিবেদিতা স্কুল থেকে আম তখর্ন আশ্রমে চলে আমি । সে সময় এখানে 
শারদোৎসবের তোজজ্জোড় চলেছে | আমাদের এই বাড়িতে দেখলাম বাবা 
শারদোৎসব অভিনয়ের জন্য দুখানা বড় বড় * আকছেন। বাড়ির দক্ষিণ 
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ও পশ্চিমে চওড়া বারা ছিল। তার এক একটিতে এক একটি স্ক্ৰণণ আঁকার 
কাজ চলেছে | একটিতে হচ্ছিল শরৎকালের দংশ্যপট | অপরটি হল 7 
বা ড্রপসশন, এটিতে পাল কালো সাদা হলদে সব ঝকঝকে রং ছিল। সেটি 
আমার মনে যেন বিরাট প্রজাপতির রঙিন পাখা হয়ে ভাসছে | 1 
এসময় কলাভবন ছিল দোতলা ‘দ্বারিক’ বাড়িতে | কলাভবনে ছিল অল্প 
কয়েকজন RISTA | গুরুদেবের ইচ্ছানুপারে AAFC কেউ কেউ 
আসতেন বাবার কাছে ছবি আঁকা শিখতে | তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষ 
ভাবে মনে পড়ে । একজন হলেন ঠানদি, কিরণবালা সেন, আর একজন 
ছিলেন সবিতা ঠাকুর । এরা অনেকদিন শিখেছিলেন এবং PFE, ছবিও 
করেছিলেন | দ্বারিক বাড়িতে যখন কলাভবন ছিল, তখন বাবা আর 
কয়েক জনের WAT গেলেন বাগ গৃহায় ফ্ৰেস্কো কপি করতে | ইতিমধ্যে 
গুরুপল্রীতে বাবার জন্য বড় করে নতুন দোতলা মাটির বাড়ি তোর হল | 
আমরা সেই বাড়িতে চলে এসেছি ৷ যখন বাবা বাগগুহা থেকে ফিরে এলেন 
তখন ভশবষণ গরম পড়েছে । বেলা নটার সময়েই পশ্চিম দিক থেকে গরম লহ 
বইতে আরম্ভ করত । আমাদের ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হত ١ কুয়োর 
জল শুকিয়ে গেছে, FUT ঝালাই হচ্ছে । তার যে মাটি বেরুচ্ছে তার রং 
এলামাটির মত হলদে । সেই মাটি ব্যবহার করে বাবা আমাদের নিয়ে বাড়ির 
'সামকাঠের দরজা জানালার পাল্লায় POST দিকে ছাব আঁকার কাজ শুরু 
করে দিলেন | এ মাটির সঙ্চে ভাতের মাড় মিশিয়ে আমরা সেই ছবির জাম 
তোর করলাম ۱ গেরি ও সাদা মিশিয়ে বাবা তার উপর ফুল পাতার সব 
নকশা وچ‎ আমপাটার দরজা জানালার চেহারা অপরুপ হয়ে উঠল | 
আমাদের পড়ার বই রাখার জন্য প্যাক বাক্সের কাঠে তৈরি একটা আলমারি 
ছিল, তার গায়েও এ ভাবে ছবি এ'কেছিলাম। সেই সময় লাইব্রেরী ছিল 
গৌরপ্রাণ্গণের উত্তরে । লাইব্রেরশ বাড়ির পশ্চিম প্ৰান্তে ছিল তার রিডিং 
রুম | এই ঘরের দেয়াল একবার গরমের ছুটির ANF ফ্রেস্কো করা হল। 
আমি আর কলাভবনের মাসিমা সুকুমার দেবী এই কাজ্জ করেছিলাম | 
ছেলেদের মধ্যে কে ছিল মনে নেহ ।* বাবা আমাদের কাজ দেখতেন। 
ফ্রেক্কোতে জল রকমারি মাছ ও পদ্ম প্রভৃতি জলজ গাছ আঁকা হয়েছিল | 
এই ফ্ৰেস্কোতেও এলা মাটি ইত্যার্দি দেশী রং ও তার AT ভাতের মাড় 
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ব্যবহার করা হল মনে আছে | এই পদ্ধতিতে শান্তিনিকেতনে প্রথম ছাব ও 
ফ্রেক্কো আঁকা আরম্ভ হয়েছিল, ফ্ৰেস্কোর ইতিহাসে এটি বিশেষ 1۱ 
অবসর সময়ে বাবা আমাদের সঙ্গে একরকম BFT আঁকা খেলা করতেন | 
একটা সাদা কাগজে প্রথমে তিনি কিছু একে দিতেন । তারপর একে একে 
আমাদের সেই আঁকা অংশের সঞ্চগে সঙ্গত রেখে নতুন কিছু যোগ করে 
আঁকতে হত । এটা হল ওয়ার্ড মেকিংএর মত পিকচার মেকিং খেলা | 
বসে ছবি আঁকার জন্য কলাভবনে ও আমাদের বাড়িতে বাবার যে জায়গা 

ও আয়োজন ছিল, তা খুবই সাদাসিদে রকমের, কিশতু তা নিখুত ও পরিপাটি 
বা সাজানো গোছানো । বসে আঁকার জন্য একটি পুরু আসন, তার সামনে 
একটি বড় জলচৌকি, তার উপর থাকত রং ও তুলির বাক্স। তুলির AY 
ন্যাপথলিন ও FA তো রাখতেনই যাতে পোকায় তুলির লোম কেটে নষ্ট না 
করে, এ ছাড়াও তুলি ব্যবহার করার পর বাবা সব সময় ত তের জলে ধুয়ে 
রাখতেন, বিলিতি বা জাপান তুণলিতেই তিনি ছবি আঁকতেন। দেয়ালে 
ফ্রেস্কো বা মোটা কাজ করার সময় কেয়া গাছের ঝুরি দিয়ে তুলি তোর করে 
নিতেন ৷ কাপড়ের ছোট টুকরো ভাঁজ করে কোনা বানিয়ে নিয়ে তাও তুলির 
মত ব্যবহার করতেন । এরকম তুলি দিয়ে চানাভবনের বারাণ্ডার দেয়ালে 
নটশর পহ্জার ক্ৰেস্কো করেছিলেন। ওয়াসের ছবি যখন করতেন তখন, 
বিলিতি রংই ব্যবহার করেছেন । টেমপারা পদ্ধতিতে কাজের জন্য গেরি, 
এলামাটি ইত্যাদি মাটি বা কখনো পাথরের বংই ব্যবহার করেছেন, আর এসব 
রং নিজেই তৈরি করতেন । খুব মিছি করে জলের সঙ্গে শিলে ঘষে কাপড়ে 
ছে*কে কাঁচের বয়ামে রং রাখা থাকত | তাঁর ছবি আঁকা সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে 
একটি জিনিস থাকত--পালক দিয়ে নিজে তৈরি করে নেওয়া একটি ছে৷উ 
ঝাড়ন। সেটি দিয়ে যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার উপরটা ঝেড়ে পরিৎ্কার করে 
[নিতেন ৷ জ্বদচৌকির ডান ধাৰে রাখা থাকত AFF জলের জন্য একটা 
মাটির ভাল গড়নের বড় পান্র। তার মধো রোজ কোনো না কোনো ফুল 
Peer রাখতেন | ধহপ ATTACH নিয়ে বসে কাজ করতেন । পরিবেশ দেখে 
মনে হত ঠাকুরঘর বা পুজোর জান্নগা। বাড়িতে একই রকম *ট-ডিয়োতে 
এমনই পরিবেশে রোজ সকালে স্নান সেরে কিছুক্ষণ কাজ করতেন। 56 
'ন্যকাজে হাত দিতেন। 
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পৰবের আকাশ PRAT হুতে শুরু করার সময়েই বাবার রোজ ঘুম ا‎ | 
তখন তিনি স্নান করতেন । পোষ মাঘের AACS যখন আমরা শেষ রাতের 
পাতলা ACE লেপ মুড দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে একটু গাঢ় করে নিতে 
চেষ্টা করি ঠিক সেই সময়েই তিন হুড়হুড় করে গায়ে জল ঢালতেন। এতে 
আমাদের শশতটা যেন একটু বেড়েই যেত | তিনি খদ্বরের কাপড় ছাড়া 
পরতেন না । ধুতি বা পাজামা ও পাঞ্জাব এই ছিল তাঁর সব সময়ের পোশাক | 
রোদের সময় মাথায় একখানা খদ্নবরের বড় রুমাল বা সাঁওতাল একখানা সাদা 
গামছা বাধতেন। ছাতি ব্যবহার করতেন না পারতপক্ষে | শীতের সময় 
জাপান) কিমোনো কাটের একট যোটা কাপড়ের জোববা পরতেন । বাড়ি 
থেকে যখন বেরুতেন তখন কাঁধে ঝুলত একটা থাল। তার মধ্যে থাকত 
স্কেচ করার জন্য একটা চামড়া কিম্বা কাপড়ের তৈরি ব্যাগের ভিতর কিছ; 
কাড তুলি কলম পেন্সিল। আর থাকত তুলি ও কালি রাখার জন্য 
জাপানে তৈরি একটি সুন্দর কাজ করা বাঁশের কেস, আন্দাজ সওয়া ইঞ্চি মোটা 
ও নয় ইঞ্চি লম্বা । তার এক এক মাথায় কচ‘ দিয়ে ঝোলাবার ব্যবস্থা । যখন 
THT পরতেন তখন কোমর বন্ধের সঙ্গে এই কেসটা ঝুলত। এটি ছিল 
তাঁর সঞ্গের সাথী | 

যতদুর মনে পড়ে দশ বারো বছর বয়সে আমি শা্তনিকেতনে এসে- 
ছিলাম ৷ তখন থেকেই এখানকার স্কুলে পড়াশুনা ও তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি- 
আঁকা ও সঞ্গণশতের ক্লাসও করতাম ۱ বাবার বেশির ভাগ সমন ই কাটত কলাভবনে 
বা আশ্রমের নানা কাজে বাড়ির বাইরে । বাড়িতে কতটুকু সময়ই বা তিনি 
থাকতেন 1 স্কুল ও কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে কলাভবনে শিক্ষকতার কাজে 
যোগ দিলাম । কাজেই বাড়িতে বাবাকে আমি যতটুকু পেয়েছি তার বেশি 
পেয়েছি তাঁকে কলাভবনে তাঁর ছাত্রী ও পরে সহকমশরিপে । আর এই 
পরিবেশে আমি তো নিরস্তুর গুরু নন্দলালের কাছে শিখেই চলেছি | স্নানাহার 
ও বিশ্রামের সময়টহকুই বাড়িতে কাটত | বিকালে ক্লাসের পর যেতেন চা চক্রে । 
মাষ্টার মশাই ও কমশদের সঙ্গে বসে চা খাওয়ার সময় চলত নানা আলাপ 
আলোচনা, আশ্রম-জশবনের সব কিছ: নিয়েই হত কথাবাতণা ৷ এই চা চক্ৰই 
ছিল সব শিক্ষক কমদের একটি ঘরোয়া বৈঠক আর সেখানেই বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন কৰ্ম ধারার মধ্যে সংযোগ সহযোগের নানা পন্থা পঞ্চ তিব্ল উদ্ভাবন ঘটত | 
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তারপর সন্ধ্যার সময় ছিল ‘বিনোদন পব‘। তখন ہگ جح‎ গুরুদেব কিছ; 
বলতেন, বা তাঁর লেখা থেকে পাঠ করতেন, অথবা থাকত বিশেষ কোনো 
ব্যক্তির বক্তৃতা, সাতহিত্যসভা, গানের জলসা, অভিনয় বা তার মহড়া ইত্যাদি | 
এই বিনোদন পবে“র নানা অনুষ্ঠানে বাবা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন | 
বিনোদন পরবে সকলের উপস্থিতি ছিল গুরুদেবের 1۶3۹ ۱| এই পরের সব 
অনুষ্ঠানেই থাকত শিক্ষা ও আনন্দের প্রচুর উপাদান | 

বাড়িতে বাবা যখন থাকতেন, বিশেষ করে বুধবার ও ছহটির দিন, তখন 
কলাভবনের ছাত্রছাত্র বা যাস্টারমশাইরা আসতেন আমাদের বাড়িতে অনেকেই | 
আগের দিনে আসতেন FAIT, অক্ষয়বাবু, তেজেশবাবু জিয়াউদ্দিন 
নিয় মত | এছাড়া আসত ছাত্রছাত্রী সহকমী ও আরও অনেকে | 

কলাভবন ও তার ছাত্রছাব্রশ, আশ্রমের উৎসব-অনষ্ঠানঃ ছবি আঁকা এই 
সব ঘিরেই ছিল বাবার সারাদিনের ভাবনা-চিস্তা । সংসারের কোনো কথা, 
কোনো সমস্যা অভাব অনটনের দিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারতেন না। না 
পারার কারণ যে সময় পেতেন না বা বৈষয়িক কি সাংসারিক বিষয়ে তাঁর 
ওদাসশন্য ছিল তা নয় । এ সব ব্যাপারে তার ছিল শিশুসুলভ অনভিজ্ঞতা | 
তাই তিনি বিচলিত ও অসহায় বোধ করতেন । আমার বাবার পিসতুতো 
ভাই সুরেন্ত্রনাথ কর আমাদের বাড়িতে থাকতেন, আমাদের পরিবারভুক্ 
লোকের মতই । কি সাংসারিক কি কলাভবনের নানা কাজে তিনি বাবাকে 
সাহায্য করতেন, যেন বাবার ডান হাতের মত তিনি ছিলেন | এছাড়া অধিকাংশ 
সমস্যা আমার মা সামলেছেন ۱ আমার বিবাহের সময় যখন আমাদের কয়েকজন 
aH ও বাবার বন্ধুরা নানারকম কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাবা 
কোনোফিছতে মনস্থির করে যোগ দিতে পারছেন না, মনটা হয়েছিল তাঁর 
অত্যন্ত চঞ্চল | বাবার এই অবস্থা দেখে তাঁর একজন পরম শহুভানহধ্যায়শ গণেন 
মহারাজ বৃঝেছিলেন যে তাঁর মনের মধ্যে এক অস্থিরতা ও অসহায়তার বেদনা 
পণড়া দিচ্ছে | এর প্রাতিকারে তাই গণেন মহারাজ একটা বড় দরজার মত 
মাপের কাঠের ফ্রেমে ছবি আঁকার জন্য কাৰ্টিজ কাগজ মাউণ্ট করিয়ে এনে 
উপস্থিত হলেন ও সেটা বাবাকে *দিয়ে বললেন--নম্শদলাল তোমায় কিছ 
দুশ্চিন্তা করতে হবে না, আমরা সবাই আছি, তুমি বসে স্থির হয়ে ছবি আঁকো, 
মনকে শান্ত কর। এদিকে তখন অবনবাবুও কিছু অর্থ সাহায্য করলেন | 
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তারপর বাবা গণেন মহারাজের দেওয়া কাগঞ্চে পেশ্সিলে আঁকা তাঁর সব চেরে 
বড় ছবি ‘প্রত্যাবত‘ন’ শুরু করলেন | তার বিষয়বস্তু হল একটি সাঁওতাল 
তরুণ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যে তরুণাঁটর জন্য অপেক্ষা করে আছে, সে এসেছে | 
এ ছবির নাম কানাই সামস্তদা ‘স্বপ্নপম্ভবা’ দিয়েছেন | আমার মনে হয় BAF 
-নামকরণই হয়েছে | 

বাবার মনটা ছিল খুবই নরম । কারও দুঃখ কষ্ট সইতে পারতেন না। 
নিজের সংসারেই যখন দারুণ অসচ্ছলতা চলছে তখন কত গরিব FICE 
সাহায্য করেছেন, কেউ তার খবর পেত না। কারও অসুখ করলে তার 
পররিচযণ করতে বাবা ভালবালতেন | মার কাছে শুনেছি বাবার ঠিক ছোট 
ভাইয়ের কঠিন অসুখ করল । বাবা তাঁর সেবা ও শহশুবার ভার নিজেই 
নিয়েছিলেন ۱١ দীর্ঘদিন ধরে সে সেবা চলেছিল, কিন্তু শেষ পযন্ত তাঁকে 
বাঁচাতে পারা গেল না বলে অনেকদিন পয-স্ত বাবার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল | 
আম তখন বেশ ছোট | দেখতাম রাস্তা থেকে অনাথ আতুরদের নিয়ে এসে 
বাইরের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে ওষুধ পথ্য পরিচর্যযার ব্যবস্থা করে তাদের 
সারিয়ে তুলতেন। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেকে বাবার কাছে অসুখ করলে 
আসত, বাবা তাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন । নিজে তাদের বাড়িতে 
গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন । TPT কোনো PAT আঘাত পেয়ে জখম হয়েছে 
বা অসুস্থ হয়ে আছে দেখতেন তবে তিনি তাদের বাড়িতে এনে যত্ব-পরিচযণ 
করে সারিয়ে FACS | এরকম একটি ঘটনার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে | 
কলকাতায় কেমন করে একটা চিল ট্রাষের তলায় গিয়ে উড়ে পড়েছিল | 
ট্রামের চাকায় তান একটা ডানা কাটা গিয়েছিল। বাবা সেটিকে বাড়িতে 
নিয়ে এলেন ও HF করলেন । কলকাতার বাড়িতে একটা ডানা নিয়ে সে 
ঘুরে ফিরে বেড়াত । সেখানে অপরিরসর জায়গা, তার অসুবিধা হবে বলে 
তাকে বাবা আমাদের রাজ্রগঞ্জের বাড়িতে আনলেন | দিনের বেলা চিলটা 
একটা ডানা FACT বাগানে ঘুরত, রাত্রে ঘরে ফিরে আসত | এভাবে অনেকদিন 
কেটেছিল | 

আশ্রমে যখন কেউ কঠিন রোগাক্রান্ত হতেন তখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে 
পালা করে কলাভবনের ছাত্রেরা যাতে পঠরিচয দি করে তার জন্য নিদিষ্ট 
সময়সচী স্থির করে দিতেন। এই সেবার কাজ কেবল আশ্রমের মধ্যে 
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সীমাবদ্ধ ছিল না। একবার ইলামবাক্জারে গালার কাজের একজন কারিগর 
গোপাল গই কঠিন টাইফয়েড অসুখে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেন। 
ডাক্তারবাধ বললেন এই অবস্থায় ভাল “ATT ব্যবস্থা না হলে শুধু ওষুধে 
বাঁ্ষনো যাবে না। সেখানে কে তাকে ঠিকমত শহ্শ্ুধা করবে? বাবা তখন 
তাঁর দুজন ছাত্র নিশিকাস্ত রায়চৌধুরশ ও বনাবিহারণ ঘোষকে সঞ্গে নিয়ে 
ইলামবাজারে গিয়ে তিন সপ্তাহ নিজেদের একটি তাঁবুতে ছিলেন এবং সেবা 
جج‎ করে রোগীটিকে সারিয়ে তুললেন | 

এই প্রলঞ্চে আর একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি جح‎ একদিন 
শান্তিনকেতনে মন্দিরে উপাসনা হচ্ছে | এমন সময় অদরে দেখা গেল প্রকাণ্ড 
এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ছে । আর একটি ছেলে তাদের ক্ষিপ্ত আক্রমণে 
পরিত্রাহি চিৎকার করছে । বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে তুলে ۶ 
পাশে আততিশালায় আশ্রয় নিলেন ৷ আর তাঁর সবণণ্গে অসংখ্য মৌমাছি 
یی‎ ধরেছে | আয‘নায়কম ছুটে গেলেন ও অততিকণ্টে তাঁদের মুক্ত করলেন | 
তিনি বাবাকে বললেন- আপনি খুবই দুঃসাহসের কাজ করেছেন। বাবা 
বলেছিলেন-_-কণ করব, চোখের সামনে ছেলেটির এই বিপদ দেখে স্থির 
থাকতে পারিনি | মৌমাছির হুলবিদ্ধ হয়ে বাবাকে বেশ কয়েকদিন অস;ুস্ক 
হয়ে থাকতে ۰۱ | 

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে বাবার ছিল বিশেষ দৃষ্টি | আমাদের 
aE বাড়িতে চারধারে বাগান ছিল | বাবার উৎসাহে আমরা সবাই 
মিলে সেই বাগান করতাম । সেই সময়ের কলাভবনের বাগানের কথা বিশেষ 
করে মনে পড়ে । তখন কলাভন্ভবনের বাড়িগুলি PICT যে বাগান ছিল তা 
থাকত AFT [ছমছাম পরিপাটি । বাগানের মাঝে আঁকা বাঁকা রাস্তা, 
তার পাশে পাশে ফুলে ভর্তি‘ শিউলি, কলকে, [শিমংল পলাশ ইত্যাদি, এখানে 
ওখানে জামগাছ শে ওড়াগাছ আর আপনা থেকে SFT ওঠা রকমারি গাছ ও 
কাশ, ঘনঘন লাবন ঘাসের গুচ্ছ । লে সব গাছ দেখলে মনে হত তারা কেউ 
অবাঞ্ছিত অপাংক্তেয় তো নয়ই, তাদের পরিচর্যার জনা দরদশ মানের সক্রিয় 
মনোযোগ আছে । বাগানে দামী ঠেকানো গাছ বসানো হয়নি । কোথাও 
কোনে শুকনো ডাল পাতা, ছেড়া কাগঙ্ত, খড়কুটো পড়ে থাকত না। তখন 
FAI SAC কার করতো একঙ্গন সাঁওতাল মাৰি ‘কালোদা’। কলাভবনের 
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ভিতরে ও বাইরে AES করে রাখার দিকে তার ছিল বিশেষ IF | এহাড়া 
বুধবার বা ছুটির দিনে ছাত্ররাও বাগানের কাজ করত | 

খেলাধহলা, শরখরচচণা, সঙ্গশত, অভিনয়, সাঠত্যসভা, উপাসনা প্রভৃতিতে 
যোগদান করতে ছাত্রছাত্রণদের বাবা উৎসাহ দিতেন । আশ্রমে নাচ শেখাবার 
জন্য এলেন মণিপুর থেকে নহত্যশিক্ষক, গুজরাটের গরবা নাচ শুরু হল, 
یح یہ‎ শেখাবার জন্য জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত হলেন । এ সবের সঙ্গে 
কলাভবনের 513۲وج‎ যাতে সামিল হয় বাবা তা বিশেষ ভাবে চাইতেন | 
তৈনি বলতেন আ্টি“‘ল্ট শুধু স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকবে না, আশ্রমের 
প্রতিটি ক্ৰিয়াকমৰ উদ্যোগ আয়োজন যা শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করে গুরুদেব 
আশ্রমে প্ৰবৰ্তন করার ব্যবস্থা করেছেন তার সঞ্গে যুক্ত হওয়াটা কেবল যে 
TAF তাই নয়, শিল্পচচ্ণার সহায়কও বটে | আমরা তাই ছবি আঁকার 
সণ্গে সঙ্গে নাচ গান আভিনয়াদিতে যোগ দিতাম । আমার ছোট বোন 
যমুনা তো এসবের স্গে যুযুৎসুও শিখেছিল | 

আশ্রমবিদ্যালয়ে গুরুদেব শিক্ষামমলক ভ্ৰমণ প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন | 
তারপর থেকে প্ৰতি বৎসর শশতের সময় সাধারণত পৌষ মেলার পরই কলাভবন 
দলবল নিয়ে ভশমবাঁধ রাজগণর নালন্দা রাজমহল প্রভৃতিত জায়গায় বোরিয়ে 
পড়ত ভ্রমণে ACF নেওয়া হত রসদ তৈজসপত্র তাঁবু ইত্যাদি । ক্রমে 
আশ্রমের অপরাপর বিভাগেও শীতকালখন ‘ভ্ৰযণ’ চাল; হল । ভ্রমণ প্রপণ্গে 
অনেক কথা মনে পড়ে | 

আমরা আমাদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, গস্তব্য স্থলে পেশীছে তাঁবু 
খাটানো, বাজার করা, কাঠকুটো সংগ্রহ করে 951 করা ۱۱۴۳ی‎ TIST কাজ 
নিজেরাই করতাম । “সব কাজে হাত লাগাই মোরা” এই হত তখন আমাদের 
মানসিকতা ৷ সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়ে আর চারধারে ঘিরে বসে গল্প গুজব, 
গান বাজনা নাচ গানে হৈ হৈ করে আনন্দে ভ্রমণের দিনগুলো কাটত ৷ এরই 
সঙ্গে সঙ্গে চলত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্কেচ করার কাজ | এই সময় 
বাবা সবাইকেই তাঁর স্কেচ করা কাড দিতেন । ভ্রমণের পর ফিরে এসে 
অনেকেই যার যার স্কেচ করা উপাদান TICE একটার পর একটা ছবি আঁকার 
খোরাক কাজে লাগাতেন | আঁকার وج‎ তখন চলত ভার কদমে | 

ছিব আঁকার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে নানারকম কারুশিল্পের কাজও বাবা 
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অনেক করতেন ৷ মাটিতে মডেলিং করে অথবা পাটা বা, ফলক তৈরি করে 
জুড়ে অনেক রকমের পাত্ৰ چو‎ প্রভৃতি করতেন ৷ চাইনিজ ইংক ঘষার জন্য 
ট্রে, FS“, মডেল গড়তেন | সেগুলি কখনো নিজেই ঘরে SAC আগুনে 

পুড়িয়ে নিতেন, আর কখনো শ্রনিকেতন পটারিতে বেশি আঁচের চুল্লার 

আগুনে পোড়াবার জন্য পাঠাতেন | وک و‎ একটা “লাখ টাকার ঝুলি’ ছিল | 

তার মধ্যে ঝুনো নারকেলের মালা, পাকা তালের শুকনো আঁটি, রকমারি 
আকার ও প্রকারের গাছের ডাল, পাথর, ফলের বীচ ইত্যাদি এখান থেকে 
ওখান থেকে সংগ্রহ করে ভরে রাখতেন | সেসব মাল মশলা দিয়ে ব্যবহারের 
উপযোগণ কতরকম পামগ্রণ বানাতেন । সিংহল থেকে বাবার এক ছাত্র একটা 
বড় নারকেলের মালা এনে দিয়েছিলেন | তাতে বাবা খোদাইয়ের কাজ করে 
সেটি গান্ধ?করকে উপহার দিয়েছিলেন চামড়া, কাঠ, বাঁশ, লাউ, বেল 
প্রভৃতির খোলার উপর পহুড়িয়েঃ খোদাই. করে নানাভাবে অলংকরণের কাজ 
করে কেটে জুড়ে কতরকম কাজের ও AIF জিনিসই না তৈর' করতেন | 

হচশ শিল্পের কাজে ও তাঁর ছিল প্রচুর আগ্রহ । সুন্দর সুন্দর কাঁথা ও দেশ 
বিদেশের সচশ শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করতেন | এই বিষয় নিয়ে তার নকশার 
বই ‘ফু-লকারণ’ ছাপা হয়েছে | 
আমার বিয়ের পর প্ৰায় প্ৰতিদিন সন্ধ্যার সময় অথবা ছুটির দিন বাবা 
আমাদের বাড়িতে আসতেন । আমি ও আমার স্বামী যখন বাড়িতে চামড়ার 
কাজ, বাটিক, ۶617 ইত্যাদি কারুশিম্পের جم‎ করতাম তখন এসে পড়লে 
বাবাও অনেক সময়ে আমাদের সঙ্গে কাজে লেগে যেতেন। 
বাবা যখন কলাভবনের ভার নিয়ে আশ্রমে এলেন ১৯২৯ সালে তখন 

দেশের কোনো আট স্কুলে কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। কেবল তাই 
নয়, ছবি আঁকা এবং মৃতিত গড়াকেই EA শিল্প বলে গণ্য করা হুত। 
ক্রাফট- বা কারুশিল্পকে নিম্নমানের AACE শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা 
হত | এই SIA মানসিকতার বাবা ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই প্রথম 
থেকেই কলাভবনে শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে কারু ও 
মশ্ুনশিষ্পকে স্থান দিয়েছিলেন । বখন যেখানে যেতেন সেখানকার গ্রাম 
শিল্পপদের সন্ধান করে @CF বাড়িতে গিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন | 
তাদের সুখদহঃখের খবর নিতেন । কলাভবনে মাঝে মাঝে এক একজন দক্ষ 
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শিল্পপকে আনিয়ে কুলাভবনের প্রাৎগণের এক পাশে তার জন্যে একটি স্থান 
করে দিয়ে কত কাজ কবরিয়েছেন। কখনো যে ধরণের কাজ করতে অভ্যস্ত 
শিল্পীকে দিয়ে তাই করানো হয়েছে, আবার কখনো বা যেরকম কাজ কখনো 
করেনি অথচ করতে পারবে মনে করতেন, এমন নতুন নতুন ভিজাইন বা রং-চংঠের 
সামগ্রশ বাবা তাঁর পরিকজ্পনা মত তাদের দিয়ে করাতেন । এভাবে ঢোকরার 
কাজ শোলার কাজ AIT তাঁতের কাজ ও নানা শিজ্প5৮শর পরিবেশ সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে পরপর অনেক শিক্পশকে কলাভবনে আনা হয়েছে | লক্ষ্য 
ছিল এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কারু শিল্পের প্ৰতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মি“তার 
মানসিকতা গড়ে তোলা ৷ বাবা বলতেন, কলাভবনে শিক্ষা শেষ করে সবাহ 
ছবি একে জশবিকাঞ্ন করার সুযোগ পাবে না, জশবনে অনেককেই হয়তো 
কারুশিল্পের সাহায্যেই অর্োপাজন করতে হবে । বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধারণার 
সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে । বহু ছাত্রছাত্রী কার-শিল্পের সাহায্যেই ٹ٣‎ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে | ক্রমে ছাত্রছাত্রীরা কারু ও جن‎ শিল্পের কাজে 
যখন দক্ষতা ATA করল তখন কেউ কেউ বাইরের ফরমাশশ কাজ করে কিছ: 
কিছু রোজগার করতে থাকল । গরীব শিক্ষার্থীদের এতে বিশেষ সহায়তা 
হয়েছে | এই রকম ফরমাশ' কাজের যাতে একটি স্থায়ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
যায় তার জন্য মাম্টারমশাই “কারুসংঘ* নামে একটি সংঘ গঠন করলেন | 
বইয়ের জন্য ছবি আঁকা ফ্রেস্কো বাটিক ইত্যাদি কাজের অর্ডার আসতে 
লাগল | পরে এটি রংপাস্তরত হয়ে আজও রয়েছে । এখানকার মহিলা 
শিল্পীরা শিক্ষাস্তে কারুশিজ্পের কাজ করে যাতে ATA TTT TN সক্ষম হন তাঁর 
সহায়ক একট সংস্থারৃপে কান্ত করছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 
রব'ন্দ্রনাথের “সহজপা15, বইয়ে বাবা যে সব পলিনোকাটের ছবি একে দিয়ে- 
ছিলেন, তার জন্য গুরুদেব সেই বই FE একটিঞ্লভ্যাংশ বাবাকে দেন | 
এই অথ FIS কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই যাতে বাবা তার 
বিবেচনা মত খরচ করতে পারেন তার ব্যবস্থা হয়েছিল | সেই অর্থেই বাবা 
ইত্তিপৃরে উল্লিখিত দক্ষ শিল্পীদের কলাভবনে এনে কাজ করাতেন। 
কলাতবনে প্রথমে আলপনা, ডিজাইন” প্রভৃতি মণুনশিদ্প ও সংচণশিল্প 
ছিল। পরে চামড়ার কাজ, বাটিক বাঁধান, মণিপুরী তাঁত, পিজবোডে'র 
কাজ ٤815 কার-শিল্পের এক বিচিত্র পরিবেশ সংষ্টি হল । এই শিক্ষার 
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পরিবেশকে প্রাণবস্ত করতে কলা ভবনে গড়ে তুললেন একটি সংগ্রহশালা । দেশ- 
বিদেশের ছাত্রছাত্রখদের এজন্য নিজ নিজ অঞ্চল বা দেশের নানা সামগ্রী এনে 
এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করে ভুলতে বাবা উৎসাহিত করতেন । এছাড়া দেশ 
বিদেশ থেকে গুরুদেব যে সব শিল্প সামগ্রী উপঢোঁকন পেতেন, বা সংগ্রহ 
করে আনাবার ব্যবস্থা করাতেন সেগুলিও ক্রমে কলাভবনের এই মউজিয়মের 
সামিল হয়েছে | সংগহহুশত চারু কলার সঙ্গে সণ্গে কারুশিল্প নিদশ'নের 
সমাবেশ আর প্রদর্শনের মাধ্যমে উভয়েরই সহজাত একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আপনিই 
গড়ে উঠল | এই প্রসত্গে একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে 
কলাভবনের এই আদশে* আর নন্দলালের শিষ)পরম্পরার মাধ্যমে দেশের প্রায় 
সব আর্ট‘ স্কুলেই ক্রমে কারু ও মণ্ডনশিল্পের প্রবর্তন প্রতিষ্ঠা ও آ38‎ 
সম্ভবপর হয়েছে | | 
আশ্রমের বিভিন্ন ALITA উৎ্সবপ্রা্গণ প্রদর্শন অভিনয়মঞ্চ সাজানোয় 

এবং কুশখলবের অঞ্গসজ্ক্রায় কলাভবন প্রধান ভৃমিকা PAS | ছাত্রছাত্রী ও 
শিক্ষক শিণ্ক্ষকাদের এসব কাজ কলাভবনের কাজ বলেই যাস্টারমশাই গণ্য 
করতেন ر‎ এজন্য প্রয়োজনবোধে কলাভবনের স্টুভিয়ো বা ক্লাসের কাজ বন্ধ 
থাকত | পরম উৎসাহে দল বেধে একাজ সবাই করত | ۲). 
অভিনয়ের দল ভারতবষের বহুস্থানে যখন যেখানে যেত মঞ্চসভঞা ٭٭‎ 7 
ইত্যাদি কাক্ষের জন্য কলাভবনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকারা সবখানেই 
যেত এবং মাম্টারমশাই নিজেও কোথাও কোথাও সেই সঙ্গে যেতেন। যে 
সব মেয়েরা অভিনয়ে যোগ দিত তাদের দায়িত্ব ও সাজাবার ভার নিয়ে আমিও 
কয়েকবার সঙ্গে গিয়েছি | 

শ্রনিকেতনের হলকষ'ণ বার্যি‘কউৎসব শিল্পোৎলব প্রভৃতি অনহঞ্ঞানের 
সময় আমরা অনেকে মাম্টারমশায়ের সঙ্গে যেতাম | সকাল থেকে সন্ধ্যা পযন্ত 
চলত TF AAT দেওয়া আর হুলকর্ষ‘ণের হল কলস প্রভৃতি অলংকরণের কান্ধ | 
শঁনিকেতনেই হত আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা । উৎসবপ্রাঞ্গণে জড়ো 
হতেন সেখানকার কমর ও ছাত্রছাত্রীরা । কাজের সময় চলত নানা বিষয়ে 
আলোচনা গল্প গুজব | এখন আর ₹তমন হয়ত নেই | 

বাবা যখন আশ্রমে এলেন তখন আমাদের দেশে উৎসব অন-ষ্ঠানে অঞ্গন- 
সঙ্ঞ্জায় ছিল গতানুগতিক একটি পদ্ধতি | স্কুলের পুরস্কার বিতরণ" সভাই 
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হোক আর প্রদর্শনশ,বা [িববাহার্দি উৎসবেই হোক প্রবেশদ্বার সাজানো হত 
দেবদারু বা আমপাতা বা আমের ডাল দড়িতে গেথে ঝুলিয়ে দিয়ে । লাল 
3۹52 কাগজের শিকলি টাঙিয়ে, প্রদ্শনশর উদ্বোধন হত কাঁচি দিয়ে ফিতে 
কেটে | 

তপোবনের আদশে রবশন্দ্রনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাথী ও 
ও শিক্ষকদের গৈররিক বস্ত্র পরিধান, উন্মুক্ত আকাশতলে বা গাছের ছায়ায় 
পঠন পাঠন, বৈদিক মন্ত্রসহকারে উপাসনা ও গুরুশিষ্য সম্পর্কের নুতন 
আচরণবিধি প্রবর্তন করেও বহিববয়ে যেমন বাহিরের নানা APS বজ'ন 
করে এক আমুল পরিবর্তন আনলেন, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের 
উৎসব অনুঞ্ঠানানদি ব্যাপারেও গতানহগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র একটি 
ধারা প্রবর্তনের প্রয়োজনণযর়তা অন তব করেন ৷ এই উদ্দেশ্যে AIG ক্ষিতি- 
মোহন ও নন্দলালের সহায়তা কামনা করে এক নহতন প্রাণ ও পরিবেশ 7٦ 
কার্জে তাঁদের মহান করলেন । বলাবাহুল্য এ বিষয়ে দুজনেই তাঁদের 
যোগ্য সহায়তা দিয়ে একটা মনোজ্ঞ PST প্ৰবৰ্তন তারা করে গেছেন | 
উৎসব প্রা্গণে ধংপ ধৃনা আলপনা দে ওয়া, সম্মানীয় অতখিকে শগ্খধ্বনি সহ 
মাল্যচন্দন দান করে অভ্যর্থনা, বৈদিক মশ্ব্ৰে’চ্চারণে ও সঙ্গীতে অনুষ্ঠানের 
সুচনা ও সমাপ্তি, নৃত্যগশতবাদ্যসহকারে ধপদীপ অঘ‘ প্রভৃতি মাঙ্গলিক বহন 
করে সুন্দর বেশে সঞ্জিত হয়ে বাপক-বাটলিকাদের সভাঞ্গনে প্ৰবেশ; এ সবের 
সমন্বয়ে এক বিচিত্র এবং অভিনব পরিবেশ রচনার যুগ আরম্ভ হল । প্রাচীন 
ভারত'য় আচার আচরণের [বাঁধ যেন নবরুপে জেগে উঠল শান্তিনিকেতন 
আশ্রমের সমগ্ৰ সমাজ ۰۱ 

প্রথম প্রথম এখানে যে আলপনা দেওয়া হত, তা ছিল গ্রামের পালা পাবণে 
ব্যবহৃত আলপনার WAIN বা অনুকরণে । পরে মাস্টারমশাই প্রাচশন মন্দির- 
স্থাপত্য, মতি ও পোড়ামাটির কাজ, চারু ও কারু শিল্পে ISS অলংকরণ 
এবং তার AT প্রকৃতির মেঘ জল আগুন ফুল ফল গাছ পশুপাখি সব 
থেকেই সংগৃহীত নানা মুদ্রা বা মোটিফ আলপনায় আর মণ্ডনশল্পে ব্যবহারের 
জন্য আমাদের ۲۰۴م‎ আকর্ষণ করলেন ৷ ° এতে শান্তিনিকেতনে আলপনা তথা 
এখানকার সমগ্র কারু ও মণ্ডনশিল্পের এক নতুন রুপ ও রীতির সচনা হল | 
গ্রামের পিট: লিগোল৷ দিয়ে আলপনা দেৰার পরিবর্তে“ খড়ি, এলামা টি, গেরি- 
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মাটি. জাতায় গন্ডা রং বা তাই থেকে গোলা রং ব্যবহার করে, কোথাও BT 
সুরকি বালি কয়লাগ-ডা কখনো ধান চাল ডাল ইত্যাদি শল্য, আবার কোথাও 
ফুল AIST ASS যোগ করে আলপনা দেওয়া বা অলংকরণ হতে থাকল | 
স্থান কাল ও AAI ভেদে আমাদের আলপনায় বিচিত্র যোটিফ বা ভিজ্াইল 
ব্যবহারের প্ৰথাও চালু করা হল | উদাহরণস্বরপ বলা যায় হলকষ“ণের সময় 
ববাকাল বলে বৃষ্টিজলে ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় গতানুগতিক গড়া 
বা জলে গোপা রং দিয়ে আলপনা দেওয়া চলত না। এজন্য শসা চুন বালি 
প্রভৃতি দিয়ে আলপনা দিতে হল। তেমনি পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা 
[দিবসের আলপনা ফুল পাতা দিয়ে করা হল। মৃত্যু তিথিতে যে অনচ্ঠান 
হত তাতে অগ্নি'শখা একে আমরা নকশা করতাম ৷ বসস্তোৎসবের আলপনায় 
তেমনি পলাশ শিমহল প্রভৃতি বসন্তের দ্যোতক প্রকৃতির কোনো কিছু থেকে 
অলংকরণের মোটিফ বাবহার করেছি | 
উৎসব WAIT সাজসঙক্জার ও আলপনার মত অভভনয়ের মঞ্চ ও es 
সঞ্চজার ক্ষেত্রেও এক বিবর্তন ঘটেছে । আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনে এসে 
যে অভিনয় দেখলাম সেটি ছিল শারদোত্সব | তার জন্য বাবা যে দংশ্যপট 
ও যবনিকা একেছিলেন সে কথা পৃর্বেই বলেছি । কিন্তু তার পর এই 
দৃশ্যপটের ব্যবহার উঠে গেল। তার স্থলে মঞ্চের পশ্চাদভাগে ঘন >5 
ংয়ের একটি পরদা দিয়ে ঢাকার প্রথা শুরু হল । মঞ্চের উপরিভাগে কালচে 
লাল ও হলুদ রংয়ের ফ্রাই এবং দুই পাশ্বে খাড়া করা এ সব রংয়ের উইংসের 
ব্যবহার চালু হল | APSA যাঁরা গানবাজনাস্ম অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের বসবার 
জায়গা কখনো পিছনে নীল পর্দার কোল ঘেষে মঞ্চের উপর, কখনো উইংসের 
কোলে করা হল। নাটকের মহল বিষয়বস্তু বা প্রধান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গত 
রেখে কখনো কখনো جم کم‎ (বিশেষ বস্তু মঞ্চে স্থাপন করা হয়েছে । যেমন 
শরতের পরিবেশ সৃশ্টির জন্য মঞ্চে একান্তে দু একটি কাশগন্ছ স্থাপন করা 
হল। এটি আভাসে ইখ্গিতে দর্শকের মনে শরতের কথাই বলল । আসল 
কথা হল মঞ্চসঙ্জায় শিল্পী যদি শুধু ই্গিতমাত্রের সাহায্য নিয়ে কোনো 
APAT সৃশ্টি বা ভাবপ্রকাশ করতে সক্ষম হন, তবে তাতে যে কেবল 
অনাবশ্যক মঞ্চসঙ্জার উপকরণের বাহুল্য বর্জন করা সম্ভব হয় তাই নয়, 
শ্রোতা বা দর্শক এই ইঠ্গিতের সঙ্গে নিজ নিজ কল্পনার রং ও রস যোগ 
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করে সরস ও সজশব করে নেবার অবকাশ পায়। এতে দর্শকের উপলব্ধি ও 
উপভোগ নিবিড় হয় পক্ষান্তরে aA TAIT ও উপকরণার্ুষ্ট PAH দশকের 
মন কেবল যেটুকু দৃশ্যগোচর তার সীমার মধ্যেই নাটকের IETF গ্রহণ 
করতে পারে | = 

অঞ্গ-সক্জায় বাইরের সব যাত্রা থিয়েটারে যে ধরণের পোশাক-পরিরচ্ছ বা 
সাজ ব্যবহার করা হয় তাও শান্তনিকেতনে AFA করা হল | ভেলভেট জার 
চুমকি দেওয়া পোষাক বা বেনারসশ ছাড়াও যে ব্াজ্রারাণশ ও দেব-দেবীর 
অঞ্গসজ্জা সহজপ্রাপ্য উপকরণ ব্যবহার করে হতে পারে নন্দলাল তার সকল 
পরীক্ষা করেছেন । তাসের দেশ নাটকে প্রধানত পিজবোড ও রঙিন কাগজের 
ব্যবহার করে জমকালো অঞ্গসঙ্জা সিটি করে কম্টিউশ শিল্পের ইতিহাসে 
যে বিস্ময়কর দ্টাস্ত স্থাপন করেছিলেন তা দেখে দেশ বিদেশের বহু সমজদার 
ও শিল্পী চমৎকৃত হয়েছিলেন | কুশীলবের মধ্যে যার রং কালো তার সবাৰ্গে 
বাইরের গতানহতিক প্রথায় পেন্ট মাখিয়ে ফরসা করার পক্ষপাতশ তিনি ছিলেন 
ATI তাদের স্বাভাবিক রং রেখে অঞ্গসঞ্জার সাহায্যে ক ভাবে সুৃদশ ন 
করা চলে তা উদ্ভাবন করতেন । পরচহলা বা কৃত্রিম গোঁফ দাড়িও তিনি 
ব্যবহার করতেন না। ফুল পাতার তৈঁর গহনা, শোলা পিজবোড* জগজগা, 
মার্বেল কাগজ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরশ অলংকার বাটিকের ও কাঁচবসানো 
সেলাইয়ের কাজ করা কাপড় এ সব দিয়ে যে অখ্গসজ্জা তিনি করতেন তাতে 
রঙগমঞ্চে রাজারাণীর সাজে কোনো অপ্রতুলতা মনে হয়নি । শান্তিনিকেতনে 
উৎসব অনহ্্ঠানে এবং অভিনয়ের সাজ-সঞ্জায় যে ক্রমবিকাশ ঘটল তার 
কিছু কিছু পরিচয় ও আলোকচিত্র পত্রপত্্রকার প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তার 
রঙিন চিত্রসহছযোগে সম্পণ ইতিহাস কেউ রচনা করেছে কিনা জানি না তবে 
AT একটি গহরুত্বপহণ বিষয়ের ইতিবৃত্ত যে প্রয়োজন আছে সে PACT 
সন্দেহের অবকাশ নেই | 

এবার নন্দলালের ছবির কথায় আসা যাক । তাঁর ছবির সম্বন্ধে 
অনেক কথাই অনেক সমজদার বলেছেন | তিনি এত ছবি এ*কেন্ছেন যে তার 
ছবির কথা ভাবলে চোখের সামনে মনের আকাশে অন্ধকার রাত্রে তারার মত 
শত শত ছবি ফুটে ওঠে । কোনংটিকে বাদ দিয়ে কোনটির কথা বলব 
তেবে পাইনে, অথচ নন্দলাল সম্বন্ধে আর সব কথা বলে তাঁর ছবির [বিষয়ে 


রবশশ্দৃভাবনা-->*%*৩ 


CENTRAL LIBRARY 


কিছু না বললে বলা AFA হয় না, তাই কয়েকটি ছবির প্ৰসঙ্গে কিছু 
বলছি | 1 

কত যে (বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি বা টেকনিক, মাধ্যম ও উপাদান নিয়ে তিনি 
TAS পরা ক্ষা নিরীক্ষা করতেন তা বলে শেষ করা যায় না। এর কিয়দংশ 
মাত্র তাঁর লেখা “[শল্পচচ“ণ” বইতে তিনি পিপিবদ্ধ করে গেছেন । পেন্সিল, 
প্যাস্টেল, চাইনিজ RF ও তুপি, পেন আঠাগু ইংক, টেম্পারা, ওয়াস ইত্যাদি 
কিছুই বাদ দেনান। উডকাট, লিনোকাট, [লিথো, এচিং ও বিভিন্ন ئ8۹۲‎ 
দের।পাচত্র করেছেন। ছবির বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তাঁর নিত্য গাতিশশল 
চিন্তার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত । কণট পতঙ্গ থেকে শুর করে প্রকৃতির 
যাবতায় দহান্টগোচর বস্তু, মহাপুরুষ, দেবদেবশ সব (কিছুই নন্দলালের তুলিতে 
ধরা পড়েছে । একই বিষয় বস্তুর AACE নিদশ'ন থাকলেও প্রত্যেকটি 
তার আপন বৈশিষ্ট্যে পৃথক পৃথক AAS“ নিয়ে দেখা দিয়েছে | 
মোটামুটিভাবে বিষয়বন্তু ও টেকনিক হিসাবে ভাগ করে কতকগুলি 7٤ 
কথা বলছ | 

পোরাণিক ছবির মধ্যে প্রথমে শিবের কথা বলি। শিব বললে মানুষ 
স।ধারণত যে স্ফীতোদর SAS দেহ, NUS পরিহিত জটাজু্টধারণ 
রংপের কথা FAT করে, নম্দলালের শিবের কোনোটি তেমন AF | (শব যে কত 
রুপে একেছেন তার ঠিক নেই। বিষ পানের শিব যেন প্রশাস্ত চিন্তে অমৃত 
পান করছেন । “লতার দেঁহত্যাগে” শিবের ধ্যানগম্ভশর বদন, অধৰ্ণননিম॥লিত 
নয়নে ভারাক্রণান্ত চিত্তের ভাব যেন সুস্পন্ট ফুটে উঠেছে। ‘AFCA শিব’ 
ক্কালসার দেহ, এ এক নতুন পরিকল্পনা । আবার “INT ছবিতে শিবের 
চারটি হাতই রিক্ত» ক্ষুধার্ত শিবের সেই রিক্ত হাতে “وج‎ অন্নদান 
করছেন ৷ ‘ST নৃত্য’ শিব দেখলে RAC প্রলয় নাচন নাচলে 
যখন’ গান।টর যেন রহপায়ণ ঘটেছে মনে হয়। লুগগার ছবিও কতরংপে 
কতকগুলি যে এঁকেছেন বলা কঠিন। রেখাচিত্রে অনেক দুগণ প্রতি বৎসর 
পহজার সময় আনন্দবাজার পাত্রকার বাক পহজা সংখ্যার জন্য বেশ কয়েক 
বছর একেছিলেন। তার মধ্যে যেটিতে দা মাহষাসুরের ছিন্রমস্তক বশাবিদ্ধ 
করে উথ্বে তুলে ধরে আছেন সেটিও মহিবাসুর নিধনের এক ۹۴۹ 
শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়ের ভঙ্গি । রঙিন ছবির মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
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যুগে, ১৯৪২ সালে আঁকা FATT WT এক রুপের ধান দেখতে পাওয়া 
যায়, চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা, দুর্গার হাতে WIS ত্ৰিব্ণ পতাকা, 
মহিষাসুরের মস্তকে বৃটিশ রাজমুকুট । “আগমনী'তে সমুদ্র পেরিয়ে 
নোৌকাযোগে 1م‎ এসেছেন, নৌকা ঘাটে ভিড়েছে, দাসদাসশরা মালপত্র 
নামাচ্ছে, এদিকে গণেশ পুজার জন্য মগ্গল ঘট আসন রাখা হয়েছে, গণেশ এ 
আসনে দাঁড়িয়েছেন, মা মেনকা নত হয়ে তাঁকে আবাহন করছেন । এ একটি 
সুন্দর পরিবেশ | এই ছবিটি বাবা আঁকলেন পুরশতে | একেবারে সম-ুদ্বতটে 
চক্রতশর্থের একটি বাড়িতে থাকার সময় | সেই সমদ্ৰ-পরিবেশ ছবিটিতে 
দেখা যায় । আমরা সবাই ছিলাম তখন সেখানে | এছাড়া ‘উমার তপস্যা’, 
“উমার শোক’ ইত্যাদি অনেক ছবি আছে | মহাভারতে বার্ণত বহু উপাখ্যান 
ও ঘটনা অবলম্বনে নন্দলাল অনেক BFT একেছেন । তার মধ্যে “দহাতক্রেশভা” 
ছবখানি কাঠের পাটার উপর আঁকা ছিল টেস্পারা রংয়ে । সাইজ-_-দৈর্ঘে 
দুই ফুট প্ৰস্থে দেড় ফুট ৷ গালার রংয়ের মত ঝকঝকে ছিল তার AT | 
IT একটি প্রণশনীতে ছবিখানি বিক্রশি হয়ে যায়। খাণ্ডেলওয়ালা, 
নামকরা ভারতীয় শিল্পগ্রন্থরচন্সিতা ও শিজ্পসমালোচক সেটি কিনলেন | 
এতে আমাদের মনে অনেকদিন এক শহন্যতা অনুভব করেছিলাম ۱ “জতুগৃহ- 
দাহ’ সেই রকম আর একটি ছি, তার কথা একই সঙ্গে মনে পড়ে যায় | 
“মহাপ্রস্থানের পথে’ তো কেবল কালো রং দিয়ে আঁকা একটি বিরাট ছবি । এ 
টেকনিকে আঁকা বাবার অতবড় ছবি আর TAF! এ ছবিটি আমেদাবাদের 
অম্বালাল সরাভায়ের প্রশস্ত ড্ৰইংরুমের দেয়ালে ভারি যত্ম করে রাখা 
আছে | 

রেখাচিত্রে ‘শায়িত অজন’ ছববিখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এটি AT 
কাপড়ের উপর লাল রংয়ে আঁকা, বেশ বড় আকারের সাড়ে পাঁচ ফুট ও 
আড়াই ফুট মাপের | নিপ্রাভঙ্গে সচকিত সে অজ+নের যেন ক্রুদ্ধ সিংহের 
মত চেহারা, মস্তকে কেশরের মত চুল, দুই হাত যেন সিংহের থাবা, দেহের 
বলিষ্ঠ মাংসপেশশ অসিত AMAT পরিচায়ক | দেখলে রবশশ্দ্নাথের 
চিত্রাঙ্গদা নাটকে অজএনের “অহো কণ দুঃসহ স্পর্ধা” STE কথা মনে পড়ে | 
ছবিটি আঁকার পর সেটি নন্দলাল অবনশন্ত্রনাথকে দেখালেন | গুরু অবনশন্দ্ব- 
নাথ তখন ছবিতে আরও দুটি রং যোগ করতে বলেছিলেন। সে কথায় 
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নন্দলাল গাছের পাতায় সবুজ রং দিতে শুরু করেছিলেন | কিন্তু তা আর 
নিজেরই ভালো লাগল না বলে আর রং দেওয়া বন্ধ কঁরলেন ৷ جو سے‎ 
‘পাথ‘সারখি’র ছবিও তিনি অনেক করেছেন । টেম্পারায় আঁকা রক্তরাঙা 
ABTS শ্বেত চতুর*্ববাহিত রথের উপর পাথ‘'সারথি ও e উপবিষ্ট, 
উভয়ের রং শ্যামল। বরণে আত্মীয়-পরিজনের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় 
অক্তন সিয়মান চিত্তে অধোবদন ও কৃষ্ণ অশ্বরশি ধারণ করে আছেন ৷ এটি 
১৯২৫ সালে আঁকা । আর একখানি পাথসারথ একেছিলেন এর আগে 
১৯১২ সালে, সেটি ওয়াসে আঁকা, নরম و‎ ব্যবহার করা হয়েছে । বিষয়বস্তু 
এক হলেও এতে eT অস্ত্র পরিহার করে একেবারে অবনত মস্তক হাতের 
উপর রেখেছেন, অতিশয় অভিভৃতচিত্ত । এতে কৃষ্ণের বর্ণ গৌরঃ বাম 
হাতে রথরজ্জু ধারণ করে আছেন আর দক্ষিণ হস্তের esle ও SE উথেৰ 
তুলে আছেন, WELAL দঢচিত্ত হতে উপদেশ দিচ্ছেন। আর একখানি 
পার্থসারথ মোটা তুলির সাহায্যে লাইন ড্রইং প্রথায় আঁকা আছে। এতে 
অজএনের বলন্দৃপ্ত যোদ্ধবেশ বর্খাবৃত দেহ বাম হাতে ধনুর্ধারণ করে আছেন» 
আর ডান হাতে যেন বাণ সদ্য নিক্ষেপ করলেন, কব ITF. ধারণ করেছেন | 

“কুরুক্ষেত্র SIFR ও গাঙ্কারশ* একটি নামকরা ہج‎ । এটির বিশেষত্ব 
হল ধৃতরাম্ট্র ও গাঙ্ধারীর শুধুমাত্র দহ জোড়া পা একে তাদের বোঝানো 
হয়েছে দেহের বাকি অংশ ছবিতে নেই । পাগ: ি স্বাভাবিক পায়ের আকারে 
আঁকা । ধৃতরাম্ট্রের পুরুষালি পা ও গান্ধারখর পায়ের AAAS কোমলতা 
স্পষ্ট যেন অনুভব করা যায়ঃ শুধু তাই নয়, সব চেয়ে যেটি উল্লেখ্য-তা হল 
কুরুক্ষেত্রের AFIS ভযমিতলে দাঁড়িয়ে SAF যখন TC বণনা 
শুনছেন তখন তা শুনে তাঁর দেহে যে শিহরণ হয়েছিল সেই শিহরণের 
অভিব্যক্তি বা প্রকাশ যেন তাঁর পায়ের অঞ্গুনিভ্গিতে পাওয়া যায়। 
ছ?বখানি একটি ۶۰۷+۹ থেকে ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির সেক্রেটারি নরমান 
ব্লাণট কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি শয়নকক্ষে সেটিকে রাখলেন । কিন্তু 
ছবিটি তাঁর মনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করল যে রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারলেন 
না। রক্তাপ্পনত রণক্ষেত্র ও পাগুলি [কেবলই চোখের সামনে যেন তিনি ۹ 
দেখতে পাচ্ছিলেন । শোনা যায়, পরদিনই তিনি ছবিখানি ফেরত দেন। 
আজও সেটি কলাভবনে আছে | 
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ওয়াসের ছবির মন্ধ্য ASF, “সাবিব্রশী” ও ‘যম’ “অন্তরে মোর বৈরাগশ” 
“অহল্যা-পাষাণীীর উদ্ধার? প্রভৃতি বহু ছবিই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রশংসা 
পেয়েছে । বুদ্ধের EFT অনেকগুলি আছে। তার মধ্যে একটি [সিরিজে 
টেস্পারায় আঁকা ছ’খানি ছবিতে বৃদ্ধের জন্ম, গংহত্যাগ, বুদ্ধ ও সুজাতা, 
প্রত্যাবত‘ন, বুদ্ধ ও AAT ও নির্বাণ WCE | এছাড়া রেখাচিত্রে বুদ্ধ 
মেবশাবক এবং সম্ঘমিত্রের কথাও উল্লেখযোগ্য । এই রকম চৈতন্যের 
কয়েকখানি ছবির কথাও বলতে হয় | চৈতনোর জন্মঃ গরুড়স্তম্ভের পাদমৃলে 
চৈতন্য, 1575:8 হোরিখেলা, নিমাই পণ্ডিতের টোল, সমদ্রপারে চৈতন্য 
ইত্যার্দির কথা আপনা থেকেই মনে পড়ে | 

নৈসগি“ক চিত্ৰ নন্দলাল বহু একেছেন | তার মধ্যে দু” একখালির উল্লেখ 
করছি | একটি হল “শীতের পদ্মা’। বকের পাতি উড়ে চলেছে । ১৯১৫ 
সালে রবাীপ্্নাথের সঙ্গে বাবা যখন শিলাইদহছে গিয়ে বোটে কিছ-দিন ছিলেন 
তখন আঁকা । আর একটি হল ‘ঝড়’, কালি ও তুলির কাজ। এর আকাশে 
যে মেঘ করেছে তা দেখলে মনে হয় কালবৈশাখী ঝড় বুঝি এখনি এসে 
গেল। সন্ত্রস্ত সব পাখি আশ্রয়ের জন্য দ্রুত উড়ে চলেছে । আরও একটি 
হল শানক্তনিকেতনের দিগ্বলয় ۱ এখানকার পুরনো দিনের দিগন্ত দ্‌শ্যের 
সাক্ষ্য বহন করছে | আজ এ দিগ্বলয় হারিয়ে গেছে | এছাড়া খোয়াই-_ 
অরণ্য পাহাড় AS ঝরণা সমুদ্র গ্রীষ্ম ۹51۲ Uy দারাগি কুয়াশা প্রভৃতি 
নানা স্থানের ও কালের নানা রুপে ও ছন্দে নন্দলাল প্রকৃতিকে প্রকাশ 
করেছেন | 

কয়েকখানি বিশেষ বিশেষ ছবির উল্লেখ করছি | টেম্পারায় আঁকা "অরণ্যে 
পথহারা গান্তী» চকিত নয়নে উন্মুখ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে । অবনবাব 
ছবিটি দেখে গাভশীর সম্মুখে অরণ্যের যে অংশ আছে সেটির কিছু অংশ 
কেটে বাদ দিতে বলেছিলেন । বললেন এটা অধিকন্তু । গুরুর উপদেশ 
মত সেই অংশটি বাবা কেটে বাদও দিয়েছিলেন | পরে আবার কণ তেবে 
জোড়া দিয়ে রাখলেন । কাঠের পাটার উপর টেম্পারায় আঁকা “ম্বণ“কুম্ভ; 
একটি বিশেষ ধরণের ছবি ۱ কুম্ভের অলংকরণে সোনার কাজ তো আছেই, তা 
ছাড়া যে তরুণ" কুম্ভ দুই হাতে ধরে আছে তার অলংকার ও TT ও সোনা 
ব্যবহার করা হয়েছে | সব শিলিয়ে মিশরীয় কন্যা মনে হয়। এই ছবিটি 
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বাবা আমার ছোট বোন যমুনাকে দিয়েছিলেন ৷ আর এরই AT বলতে হয় 
আমাকে বাবা যে “ঝড়ের রাতে’ ছবিটি দিরেছিলেন তার কথা । এটিতে 
তিনটি মেয়ে অন্ধকার রাত্রে আশ্রয় অভিমুখে সন্ত্রস্ত হয়ে চলেছে, বৃষ্টি 
পড়ছে | এটি ওয়াসে আঁকা, মেয়েদের কাপড় ও গহনায় সোনা ও রহপা 
ব্যবহার করা হয়েছে । আর বৃষ্টির ফোঁটায় অভ্র ছিটিয়ে দেওয়া আছে। 
এবার নন্দলালের একখানি কৌতুক ব্যঞ্গচিত্রের উল্লেখ করছি | এটি রেখা 
চিত্র, বিষয় “অবনশম্্নাথের স্টুডিয়ো | জ্োড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্- 
নাথেরা তিন ভাই আছেন | ATF শয্যায় লিপ্ত, গগনেণ্দ্ৰ শুয়ে শহরে 
গড়গড়া টানছেন ও বই পড়ছেন, সমৱেশ্দ্ৰ আরামকেদারায় বসে বই নিয়ে | 
আর একদিকে কুমারস্বামী সোফার উপরে অধশায়িত অবস্থায়, মাটিতে বসে 
নম্দলাল ء۲٣‎ আঁকতে ব্যস্ত কিন্তু কুমারস্বামীর সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিতে 
হচ্ছে, ভাবখানা যেন অসহায় অবস্থা-_-কাজ করবেন, না কথা বলবেন | 

হরিপুরা কংগ্রেসের জনা নন্দলাল যে AF একশখানা পট একেছিলেন 
তাকে একটি বিশেষ পবৰ বলা চলে । পল্লীজীবনের নানাদিক যেমন 
ঢেখকিতে ধানভানা, FIST ভাঙা, মাছ কোটা, মা ও ছেলে, দর্জি? ধুনুরশ, 
কুম্ভকার পটগুদিতে আঁকা হয়েছিল । ছাত্র-ছাত্রশর্দের লিয়ে কলাভবনের 
সটুটিয়ো ও হ্যাভেল হল প্রভৃতি ঘরের মেঝেতে পরপর পাশাপাশি অনেক- 
গুলি পটের জন্য HICET উপর কাপড় মাউণ্ট করিয়ে তার উপর মাস্টার- 
মশাই ড্রইং করে দিয়েছিলেন আর ছাত্র-ছাত্রশরা তাঁর নির্দেশমত রং তৈরি করে 
ছবির জনি ও রং তরাঁটের কাজ করল । তখন একই সঞ্গে অনেকগুলি 
ছবির কাজ চলেছিল | সে যেন একটা ছবির কারখানা পরিবেশ সৃশ্টি হয়েছিল ৷ 

নম্দলালের ফ্রেস্কো বা প্রাচীর চিত্রাৎ্কন তাঁর শিজ্পকাজ্জের একটি বিশেষ 
অধ্যায় । জয়পুর পদ্ধতিতে করা পুরনো লাঈব্রেরশর বারাণ্ডায় আছে চৈতনোর 
জন্ম, শাপমোচন প্রভৃতি ; ইটালিয়ান রশৃতিতে করা শ্রনিকেতন হলকর্ষণ 
উৎসব ; অজন্তা প্রথায় করা কলাভবনের দেওয়ালে অজন্তা ও বাগগুহার চিত্র; 
এগ টেম্পারায় করা চীনাভবনের দেয়ালে নটশর পহজার দৃশ্য এবং বরোদার 
কীতিমন্দিরের বিরাট আকারের চিত্রাবলণ যার বিষয় হল গণ্গাবতরণ, 
3۹315158, নটপর পংজা, অভিমনহ্য বধ ও পাথসারথি । শেষোক্ত ফ্ৰেস্কো করতে 
তাঁর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ সাল দীর্ঘ সাত বৎসর সমর লেগেছিল | একটানা কাজ 
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করার সুযোগ তাঁর ছিল না তাই চারবার এজন্য যেতে হয়েছিল, কিন্তু শন্রৰ 
করে কাজ শেষ না-হওয়া AY এ বিষয়ে বহু ভাবনা চিন্তা পরিকল্পনা ও 
প্রস্তুতির কাজে তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে দেখেছি যখন তিনি বরোদার কাজ এক 
একবার শেষ করে এখানে থাকতেন তখন ৷ এই প্রসঙ্গে শাস্তিনিকেতনে চণনী- 
ভবনে সামনের হল ঘরে দক্ষিণ দেয়াল জুড়ে যে “মার* চিত্রটি আছে সেই 
ক্ৰেস্কোর কথা মনে পড়ে | বাবার উপদেশমত এটি আমি কয়েকজন ছাত্র- 
ছাত্রকে নিয়ে করেছিলাম । একাজে যে শ্রম ধৈর্য“ ও সময় প্রয়োজন হল তার 
অভিজ্ঞতা থেকে কশতি“মন্দিরের বিরাট ও অপহর্ব শিষ্পসন্টির কাজ যে কণ 
পরিমাণ শক্তি সামর্থ থাকলে করা সম্ভব তা অনুমান করে বিস্ময় বোধ করি। 

বুবশন্নাথের মাটির বাড়ি “শ্যামলী” ও কলাভবন ছাত্রাবাস “কালোবা ডিশ্র 
দেওয়ালে মাটি ও আলকাতরা মিশিয়ে যে রিলিফ বা উত্ভুনশ5ু মুর্তি ছবি 
প্রভৃতি বাবা ছাত্রদের ও দু একজন শিক্ষককে নিয়ে করেছিলেন, সেটি তার 
একটি ন তন পদ্ধাতর মণ্ডনশিষ্প । এটি গ্রামের মানুষের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির 
একটি সফল প্ৰয়াস | 

নন্দলালের বহু ছাপাহ শি্পকাজের মধ্যে সংক্ষেপের কারণে মাত্র কয়েক- 
খাসির কথা বলি । লিনোকাট-ডাণ্ডি পদযাত্রা, সণমাস্ত গান্ধী, 1 
অবগহ্ঠিতা ) রব'ন্দনাথের সহজপাঠ বইয়ের ছবি )১ পাথর হাপ-_সাঁওতাল 
নাচ, দুই হাতে কালের মন্দিরা, দুই মহিলা ; খোদাই কাণে এক রংয়ে ছাপ-_ 
বৃক্ষরোপণ মিছিল ; জাপানশ পদ্ধতিতে খোদাই কাঠে একাধিক রংয়ে ছাপ--- 
কানামাছি খেলা ; ড্রাই পয়েণ্ট-বাউল, গোয়ালপাড়ায় পিকনিক, E, 
উচ্চৈঃশ্রবা ; এচিং_তেষ্তুল গাছ, গুরুদেব ও SET; খোদাই পাথরের 
ছাপ-_-শিব ও উমার মুখ | ۱ 

খেলার মত করে বাবা একরকম ছবি তৈরি করতেন। এটিকে তিনি 
বলতেন “হেলা ফেলার কাজ |" ফেলে দেওয়া কাগজ হাতে ধরে ঘুরিয়ে 
9٠ئ‎ ও ছিড়ে ছিড়ে রকমারি জীবজন্তু মানুষ প্রভৃতির বাইরের গড়ন বা 
আউট লাইনে একটা কাঠামো তৈরি করে নিতেন । পরে সেটিকে সাধারণত 
ভিন্ন রংয়ের ঝড় কাগজের জমির উপর IB“ করে জুড়ে দিতেন। শেষে 
কালি কলম বা রং তুলি দিয়ে কোথাও লাইন বা রং অল্পসম্প দিয়ে ফিনিশ 
করতেন | এ ছিল তাঁর একটা হালকা চালের কাজ | 
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সর্বোপরি বাবার হাজার হাজার কার্ডে স্কেচ করার কথা আর কি বলব । 
বোধহয় 3۹۰ج‎ অকল্পনীয় সব রকম বিষয়বদ্তুই এক রকম কাড়ে“ করেছেন 
বলা যায়। ক্ষুদ্ধ কশট পতঙ্গ থেকে হিমালয় পর্বত যখন যা দেখেছেন 
শ‘ংনেছেন ভেবেছেন সর্ট‘হ্যাণ্ডে কথা লেখার মত পেণ্সিলে কলমে তুলিতে 
লাদা-কালোয় বা রংয়ে স্কেচ করে গেছেন। এরকম স্কেচ কত যে কোথায় করে 
কাকে দিয়েছেন তার হিসেব নেই | দেখা গেল তাঁর একজন ছাত্রী ও রবান্দ্ব- 
সঙ্গীতের শিল্পধ ইন্দুলেখাকেই প্ৰায় দশো কার্ড দিয়েছিলেন । তাঁর অসংখ্য 
ছাত্র-ছাত্রশ, বন্ধু, আত্মশয়ষ্বজন এমনকি অপারিচিত অতিথিদেরও তিনি 
এরকম স্কেচ করা কার্ড বিতরণ করতেন | বহু কাই উৎকৃষ্ট ছবির পর্যায়ে 
পড়ে | 
কলাভবন ও আশ্রমের নানা কাজকমে সকাল থেকে সন্ধা ATE বাবার 
অধিকাংশ সময় কাটত একথা বলেছি । নিরুপদ্ধবব অবসর যখন পেতেন 
তখনই ছবি আঁকতে বসতেন অথবা পড়াশুনা করতেন | এরই ভিতর মাঝে 
মাঝে তাঁকে দেশের নানা জায়গায় কখনো বা বিদেশে যেতে হয়েছে। 
আবার কখনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অভিপ্রায় বা নিদেশমত কিম্বা কোনো 
প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু কাজই তাঁকে করতে হয়েছে | এরকম মাত্র কয়েকটির 
উল্লেখ করছি | মহাত্মাজশর ডাকে লক্ষৌ ফৈজপহর হারপুরা কংগ্রেসের যে 
অধিবেশন হয় সেখানে তোরণ, মণ্ডপ, অনহ্চ্ঠান মঞ্চান্দির সাজসজ্জার দায়িত্‌ 
তাঁকে নিতে হয়োছল | ভারতের শাসনতন্ত্র যখন র চিত হল তখন যে গ্রন্থে 
তা লিখিত হয়েছিল তার প্রচ্ছদপট ও প্রতি পৃষ্ঠায় অলংকরণ কাজের ভার 
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল বাবাকে দিয়েছিলেন । সে কাজে আমিও যুক্ত 
ছিলাম বলে মনে আছে ۹۹۰ দিন ধরে সে কাজ করতে হল | জওহরলালেরই 
ইচ্ছানুসারে ভারতরত্বঃ AAP প্রভৃতি উপাদানের সময় যে মানপত্ৰ, 
তাত্রফলকাদি দেওয়া হয় তার পারিকষ্পনা ও অলংকরণের নকশা করার কাজও 
বাবা করে দিয়েছেন | AA মিশনের জন্যও নানা সময়ে বহুকাজের 
দায়িত্ব নিয়ে সেগুলি করে দিয়েছিলেন | কাীতি-মশ্দিরের কথা তো আগেই 
বলেছি | 1 
রবশন্দনাথের বহু গান ও কবিতা অবলম্বনে নন্দলাল অনেক ছবি একেছেন, 
কবর গণতাঞ্জলি প্রস্ততি বহু পুস্তকের ইলাস্ট্রেশন করেছেন | রবখন্দ্নাট্যের 
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বহু বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনেক ছবি একেছেন, এ প্রসঙ্গে AB 1 
উল্লেখ্য এই কারণে যে নন্দলাল প্র নাটকের নাচ অবলম্বনে অনেকগুলি 
5ج‎ তো এ*কেছেনই তাছাড়া ফ্ৰেস্কো করেছেন শা্তনিকেতনে, কীতিমিশ্দিরে? 
মৃতিও গড়েছেন | এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন “অবনশবাবু তারই কত ছবি 
করেছেন, আমাকে ও সেই নাচ বহু ছববর প্রেরণা দিয়েছে ।” 

ভারত সরকার নন্দলালের শিল্পকাজকে জাতীয় সম্পদ বলে ঘোষণা 
করলেন এবং তাঁর পুত্র বিশ্বজ্পের কাছে যাবতায় চিত্রের যে সংগ্রহ ছিল 
সেগুলি জাতশয় সংগ্রহশালার জন্য সবই দিলশতে নিয়ে গেলেন, এই AF 
সমগ্র চিত্রের একটি আনুমানিক সংখ্যা FIAT করা হয়েছিল! বিবরহপের 
কাছে শুনেছি এ সংখ্যা দশহাজারের অধিক হবে। নন্দলালের ছবি 
এছাড়াও দেশ বিদেশে কত ব্য[ক্ত ও প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে যে কত আছে তার 
হুয়ত্তা নেই, আশা করব জাতশয় সম্পদ FATA ভাশারজাত করে বা 
কয়েকটি প্রদর্শনী করে সরকার ক্ষান্ত থাকবেন না। WALT উপযুক্ত 
বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে তাঁর ছড়িয়ে (ছিটিয়ে থাকা 
ছটবর একটি তালিকা করাও প্রয়োজন হবে । নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি- 
শিশেষের সংগ্রহের FBT স্বরুপ কিছহ ছবির উল্লেখ করছি :__৫১) কলাভবন 
(২) কলকাতা যাদুঘর (৩) প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (৪) অলকেন্দ্বনাথ ঠাকুর («) 
শ্রীমত' ঠাকুর (৬) অধেশ্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় (৭) কম্তুরভাই লালভাই (৮) প্রতাপ 
দয়াল দাস (2) অম্বালাল সরাভাই ইত্যাদি সরকারি ও বেসরকারি সংগ্রহে 
নন্দলালের যে অসংখ্য শিল্পসৃ্টি আছে তার একটি সম্পুর্ণ“ ও সঠিক তালিকা 
প্রণয়ন বা ক্যাটাল[িং যত সত্বর সম্ভব করা কতব্য। সেটি থেকে শিল্পশর 
কাজের কিছু পরিচয় ও পরিমাপ নির্ধারণ সম্ভব হবে | 

নন্দলাল কেবল শাস্তিনিকেতনেরই ছিলেন না, সমগ্র দেশের চারু, কারু ও 
লোকশিল্প নাট্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উদ্জণবনে তাঁর ছিল অপরিসপম 
আগ্রহ, নিরলস প্রয়াস | িশ্বপ্রকৃতির রুপের মধ্যে তিনি WIN সহম্দরকে 
দর্শন করেছেন, রেখার বন্ধনে চিরসুশ্দরকে বন্দী করেছেন, প্ৰাণ- নন ঢেলে তাঁর 
বন্দনা করে পরম আনন্দ লাভ করেছেন, সে আলন্দ-রসে তান FAI হয়েছেন 
জনমানয়ে তা অ্ভিসিঞ্চল করে গেছেন, শতবর্ষ অনুষ্ঠান ৰা স্মৃতিতসভার 
বক্তৃতার বাতাবতে সামায়ক উচ্ছ্বাসের মত আমাদের কত“ব্যেব পরিসমাপ্তি 
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যেন না ঘটে ৷ কাব্য সঙ্গীত শিল্প চিত্তবৃত্তির fers বিকাশে সহায়ক, 
মনশুত্ববিদ শিক্ষাবিদের একথা যদি সত্য হয় তবে সুকুমার শিশু চিত্তেই উপযুক্ত 
সংস্কৃতির বনিয়াদ রচনা শুরু হোক | বত“মানের শিশুচিন্তে শিষ্পরস সসিঞ্চনে 
ITT সুকোমল মনোবহত্ত یو چم‎ হোক, ভবিষ্যতের স্থিতচিত্ত সুস্দর 
নাগরিক হয়ে তারা গড়ে উঠুক | যথাযোগ্য মংলাবোধের উদয়ে আত্মিক 
অবক্ষয়ের অন্ধকার দর হোক | শিবজটাসম চিরনিব্যন্দী তুলিকায় নন্দলাল 
রুপে রসে রঙে WEY ফুল ফোটালেন। * রবশন্দ্রনাথের কথায় বলতে ইচ্ছা 


হয় = 


“বরেো CAT ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা 
আয় আম আয় সে রসের সধায় হৃদয় ভর না ٭‎ 
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[ ৪৮ পাতা থেকে] 
ঘুরেছেন | সমু আর পাহাড়ের জন্যও তাঁর চিরস্তায়শ ওৎসহক্য চিল € পুরণ 
এবং গোপালপ:রের AF, দাৰ্জিলিং, BIP য়াং এবং মায়াবতশর পাহাড় ) ; 
রাজগশর, নালন্দা, সারনাথ, কাশশ, গয়া, পুরশ- প্রত্যেকটি জায়গাই ভারতেক্ 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের স্মৃতিতে “APA, প্রত্যেকটিরই একটি নিজ্ঞস্ব 
চিত্ৰাপি‘ত বত‘মান আছে ১; এ সব জায়গায় তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন তাঁর 
ছাত্র ও সহকমণ দের নিয়ে : 

১৯২২ থেকে ১৯৫১ নন্দলাল কলাভবনের چ جج‎ নিয়েছিলেন । ১৯৫১ 
সালে অবসর গ্রহণ করে এমে'রটাল অধ্যাপক হলেন । তাঁর মত তদ্গতপ্রাণ 
শিক্ষক দুল | শুধু ছাত্রদের দক্ষ হতে শিখিয়েছেন বা তাদের স্টশ্তিকে 
প্রকাশিত হতে বা উচ্চতর লক্ষ্যে পেশঁহুতে সাহায্য করেছেন তাই নয়, তিনি 
তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োঞ্জন এবং ভাসমূন্দের ও খবর রাখতেন ৷ এখানে তিনি 
অবনণশশন্দ্ৰনাথের প্রতহ্যের অনুসারশ, ছাত্রদের সমস্যার কথা ভেবে যাঁর ঘুম হত 
না এবং বারবার খিন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন, নশ্দলালও [ঠক 
তাই করতেন | তাদের সকলের কাছেই--কি কাছে কি দরে, ‘তিনি তাদের প্রিয় 
মান্টারমশাই। কথা তিনি কম বলতেন, তারা উৎসুক হয়ে থাকত কখন তাঁর 
মুখ থেকে একটি উপদেশ বাপশ পাবে, তাঁর চারপাশে IS যেন আড়ি পেতে 
শুনে নেবে জশবন ও শিল্প সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন । তাঁর উৎসাহ ও তাঁর 
সমালোচনা দৃহই তারা মনে রাখত আর মনে রাখত নারব অপ্রকাশয এবং 
গোপন তার সহনযর় কাজগুনি। কলাভবনের প্রথম যুগেই নন্দলাল কারুস*্ঘ 
(১৯৩৯ ) নামে একটি শিজ্পশদের সমবায় প্ৰতিষ্ঠান খহলতে ۳م‎ 
যার সাহায্য তাঁর পুবোনো ছাত্রেরা শ্ৰা'শুনিকেতনে থাকতে এবং নিজেদের 
ভরণ পোষণ চালাতে পারবে ও নিজের নিজের কাজ করবে । এহ সমবায় 
প্রতণ্ঠানকে সফল করে তুলতে নন্দলাল কঠিন প্রচেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু 
তবুও নানা কারণে এই পরিকল্পনা গড়ে উঠল না। বোধহয় তখনকার কালের 
পক্ষে এ ভাবনাটা একটু বেশি আধুনিক ছিল | 

FATES নন্দলাল খুব তাড়াতাড়ি* পেয়েছিলেন । যখন আট“স্কুলে 
শিক্ষা তাঁর অধ“স্মাপ্তও হয়নি তখনই তিনি RPO সোসাইটি অব 
ওরিয্েণ্টাল আটের নানা প্রদর্শনী মারফৎ সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর কাজ 
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লোকের FCS আকর্ষণ করত ও আলোচিত হত। নানা পুরস্কার তিনি 
পেয়েছিলেন | ১৯১১ সালের মধোই তিনি ছিলেন নৃতন শিল্প-মান্টোলনের 
শপহরোভাগে । ১৯১৪ সালে AHA যখন শাক্তনিকেতনে মহাশিক্ষকের 
'উপ্‌যোগণ এক TAT আয়োজন করলেন তাঁর বয়স তখন সবে তিরিশের 
স্বরে । বিশ্বভারতশতে যখন যোগ দিলেন তখন তিনি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে 
TEAS শিক্ষকদের একজন ৷ উড়ফ, রোটেনস্টাইন স্টেলা ক্ৰামবরিশ, চাইল্ড 
বা চীন জাপান থেকে আসা নানা শিল্পশরা যারাই তাঁর সংস্পশে এসেছিলেন 
তাঁর কাজে এবং ব্য'ক্তিত্বে چم‎ হতেন | এমনকি মহাত্মা গান্ধপ ও, যাঁর আকর্ষণের 
ক্ঞালিকার মধো শিল্পের বিশেষ স্থান ছিল না, তাঁর কাজে AF হয়ে তাকে 
শবজাগ্রত ভারতের শিল্পচেতনার যোগ্য তম প্ৰতিনিধি বলে গ্রহণ করেছিলেন। 
Peg নন্দলাল স্বভাবে ছিলেন শান্ত, আস্বগোপনকারী এবং প্রশংসা ও 
সমালোচনায় Tafa | কোনোদিন তিনি নিজেকে এগিয়ে দেন ۱ 
তৎ্সত্রেবও ১৯৫০ সালে বেনারল হিন্দ: ইউনিভালি‘টি তাঁকে ডক্টর অব লেটারস 
স্রম্মানে SS করে । ১৯৪১ সালে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁকে সম্মান জানানোর প্রতিতত্বশ্দ্িতা লেগে গেল । ১৯৫২ 
সালে [বিশ্বভারতী BYTE সম্মান জানালেন দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে। 
১৯৫৩ সালে পেলেন দাদাভাই নৌরোধ্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ | ১৯৪৪ সালে 
ANI, ১৯৫৬ সালে ললিতকলা একাডেমশ তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে, 
১৯৫৭ সালে ডক্টরেট উপাধি দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৫৮ সালে 
কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আট“স তাঁকে সিলভার یىی‎ ۲۹۶۹ মেডেল দের, 
১৯৬৩ সালে রবখশ্দ্রভারতশ বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধি এবং ১৯৬৫ সালে 
এশিয়াটিক সোসাইটি টেগোর বাথ সেণ্টিনারশ মেডেল দেয়। 

নন্দলাল তাঁর যে বিশাল কম‘সদ্ভার রেখে গেছেন এখনও ভাল করে তা 
দেখা হয় নি, বিচার করা হয় নি। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাজের সম্পৃর্ণ* পরিচয় 
সম্বলিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না, যা আছে তা হল তাঁর কাজের ইতস্তত 
বনবাচিত এযালবাম+৭ [কংব্য তাঁর ভক্তদের লেখা স্মংতিকথা বা গুণবর্ণ‘না যার 
অধ্যে দিয়ে তাঁর আসল ছাবটা FYFE AF“ করে ফোটে না, শিল্প ও শিল্প- 
TAIT সম্পকে তার দৃণ্টিভঞ্গির যথাযোগ্য প্রকাশ কোথাও দেখা যায় না। 
বশক্পকথা ( ১৯৪৪ ) শিল্পচচশয় ( ১৯৫৬ ) তিনি যা লিখেছেন তার স্গে 
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তালে رت‎ 


ছোট ছোট রচনায়, আল্লোচনায় ও চিঠিতে শশিষ্পসদ্বন্ধে তাঁর যে ۴ 
প্রকাশ পেয়েছে তা সংযোগ্জিত হওয়া উচিত | কথা বলতেন কম, পারলেই তর্ক 
থেকে দরে থাকতেন কিন্তু যখন তাঁর মতের বা সমস্যার আলোচনা করতেন 
কিংবা নিজের বা অন্যদের সম্বন্ধে বলতেন তখন বুদ্ধি ও UF বিদুাৎ- 
AP সেই কথোপকথন উদ্তগীসত হয়ে উঠত । এই FIS ANS খুব 
দরকার, যদি তা ছেটখাটে। ক্বাবরোধ ও সংশয় জাগিয়ে তোলে তাহলেও 
তার কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে যে অনমনীয় পুনর-জ্জীবনবাদীরংপে চিত্রিত 
করেছেন, এই জাতীয় চেষ্টায় তার সংশোধন হবে | 





ACG দুটি অংশ তুলে (দিচ্ছি, একটি ১৯৪৭১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
তার প্রদশনশ উপলক্ষ্যে ভাষণ থেকে নেওয়া, অন্যটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধ; কানাই 
সামস্তকেণ২ লেখা চিঠি থেকে-_-এই দুটি অংশে তাঁর সম্বন্ধে পুনরহজ্জীবন- 
বার্দের অভিযোগের উত্তর পাওয়া যাবে | ভাষণের সহচনায় তিনি বলেছিলেন 
বহু মানুষের যোগাযোগে তাঁর কাজ আজকের রহপ ধারণ করেছে । সকলের 
কাছেই তাঁর কিছু না কিছু খণ। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে একটা গর্ব‘ 
ছিল যে তাঁর অধিকাংশ কাজের পিছনেহ তাঁর ভারতশরতা-বোধ কাজ করছে 
“যা কিছ: MIR আঁকব তা ভারতীয় হবে । নতুন রুপ যদি ভিতর থেকে না 
জাগে তাহলে PISCE অনুসরণও ভাল । এতিহ্য Ce উপরকার কঠিন 
আচ্ছাদন যা নবজন্মের ভৃণটিকে ধরে রেখেছে । এই কঠিন বহ্হিরাচ্ছাপন তাপে 
বৃশ্টিতে ও হিংসার আক্রমণে জ্রণটিকে AB হয়ে যেতে দেয় না। এমনি 
করে যখন ভ্রুণ আত্মরক্ষা করে ঠিকমত তখন একদিন সে ভেঙ্গে বেরিয়ে 
আলে ওই উপরের আচ্ছাদনটা থেকে | তেমনি শিল্প ও অন্তরস্থ অরুণ যখন 
সংস্কারের অন্তচ্ছাদন চুর্ণ করে বাইরে আসার শক্তি অর্জন করে তখনই নতুন 
শিল্প জন্মায়, সুতরাং AS ও আধুনিকতা পরস্পরের یہ‎ নয় তারা 
পরস্পরের সম্পৃরক 1” সেই মাসেই আর কিছুদিন পরে খুব ঘাঁন্ঠভাবে [তান 
কানাই সামস্তকে লিখেছিলেন “আমার ছবি আঁকার মধ্যে একটা সংগ্রাম ও 
চ্যালেঞ্জের ভাব এখানে ওখানে জেগে ওঠে । গুরু অবনশশন্দ্ৰনাথের ছবিতে 
তানেই। তাঁর কাজে একটা নম্ৰ বিনয় আছে, গতীরতা আছে, আমার কাজের 
উগ্রতা সেখানে অনুপস্থিত | প্রত্যুষের আলোর মতো, ফুলের ফুটে ওঠার 
মতো, CFT অঞ্কুরিত হওয়ার মতো, তা নীরব । আমার ছবি আঁকার 
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কৌশলের রংঢ়তায় অবনশন্দ্ৰনাথ SY হতেন। ত্যর কারণ জাতীয়তার 
চেতনায় আসি ভারতাশয় শিল্পের ভুমিকা নিণ'য় করতে চেয়ে চ্ধলুম, দেখাতে 
চেয়েছিলুম যে চশন ও জাপানের চিত্রাৎকণ কৌশল থেকে আমরা পেছিয়ে ۱ 
একথা আমি স্বীকার করি পাশ্চাত্য শিল্পীদের কাজের সৌন্দর্য আমি অনেক 
পরে বুঝতে শুরু করেছি । প্রথম প্রথম তাদের গুণ আমার চোখে পড়ে নি। 
এখন আমি বুঝতে পারি যে এখন আর শুধু চ্যালেঞ্জের কোনো মলা নেই” 
তাতে কাজের রস তরল হয়ে যায় | এখন আমি বুঝতে পারি কেন অবনীন্দ্রনাথ 
আমার কাজের জন্য BIRN হতেন। এখন আমি বিশ্বকর্মার কাছে প্ৰাথনা 
করি যে faa সব শিল্পরহপের কাছে পোস্ছনোর দ্বার তান যেন আমার 
কাছে উন্মুক্ত করে দেন। আজ বুঝতে পারি কত বড় ছিলেন অবনাশ্বনাথ 
এবং গুরুদেব। তারা ছিলেন ম্বভাবাশল্পশ স্বভাবকবি। শিল্পী বা কৰি 
হবার জন্য তাঁদের চেষ্টা করতে হয় নি। সুতরাং শিল্পীরা যেন সাবধান 
হন! পাণ্ডিতা-অন্ধ মুখ সমালোচকেরা কৌশলজমিত আলোচনা করে দেশ- 
কালের গুণ নিৰ্ণয় করে কিন্তু ‘রস’ বিভাজন ও তুলনার অতাীতবস্তু | তার 
কোনো সংজ্ঞা নেহ তা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতায় পাওয়া যেতে পারে | 
এই হল আসল নন্দলাল | অতুলনীয় তাঁর সত্যবোধ ও সততা । তাঁর 
[তিতরকার শিষ্পী সবসময়েই জয়ী হয়েছে এবং যখনই তিনি কোনো চ্যালেঞ্জের 
মুখোমুখি হয়েছেন তখনই তাঁর কাজের স্বাধাঁনতা সে রক্ষা করেছে। 
আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর মত একজন শন্তিশালশ শিজ্পশ এসব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করেছিলেন- যেখানে অন্যেরা শুধুই একটা পথ অনুসরণ করেছে সেখানে 
তিনি তা পরিষ্কার করেছেন, খহলে দিয়েছেন নানারকম কাজের মধ্যে দিয়ে 
তাকে FITTS করেছেন আর USS থেকে বত‘মানের পথটি বিচ্ছিন্ন হতে 
দেননি | এরজনে), আর তাঁর বিপুল র5নাবলশ যা জীবনের মুল স্পন্দনটিকে 
ধরে রাখতে সক্রিয় এবং অনুভবের গভণরতায় কম্পমান, তার জন্যেও ভবিষ্যৎ 
তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে | 
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নন্দল[ল ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে প্রকাশিত বহু রচনার উপর নির্ভর করে 
এই সংক্ষিপ্ত জশবন-কথাটি রচিত হয়েছে | বিশেষ করে কানাই সামন্ত ও 
শ্ীপর্ধানন মগুলের নাম উল্লেখ করি | তাঁদের এবং আরো অনেককে সকৃতজ্ঞ 
স্বীকৃতি জানাই | 





১ | ‘Rabindranath on Nandalal’ সংখ্যা, ۶3+1 ST 
কোয়াটালি‘ খণ্ড ৩৪, এপ্ৰিল ১৯৬৯ | 

২ । পহ্ণম্দ্র বসু ১৯৯০ সালে দ্বারভাৎগায় চলে যান | 

৩। কৃঞ্ণমোহন বসু বাপশপুর নাম করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু 
পুরানো নামটিই অপৰিবৰ্তিত ছিল ۱ | 

৪ | নন্দলাল হাতাবাগানের বাড়ি বলে নির্দেশ করেছেন | 

৫ | রাজশেখর বসুর ( পরশুরাম ) পিতা চম্দ্রশেখর বসুর বাড়িতে এই 
ক্লাস হত । রাজশেবখর নন্দলালের সঙ্গে সেই ক্লাসে বসতেন | ভারতশিল্পাঁ 
নন্দলাল, পঞ্চানন মণ্ডল ۱ TIAA ১৯৮২ PIC: © 

| ওয়াড“সওয়ার্থের একটি FIST বইয়ের PTT নন্দলাল 
অলংকরণ করেছিলেন, উইলিয়ন রটেনস্টাইন তা দেখতে উৎসাহ প্রকাশ 
করেন | 

৭ | প্রবাসণর প্রথম দিকের সংখ্যাগুদিলিতে রবি বর্মন ও র্যাফেলের ছবি 
প্রকাশিত হয়েছিল € ১৯০১৮ ১৯০২) 

৮ ا‎ আনেস্ট বেনফিক্ড হ্যাভেল (জন্ম ১৮৬১) মাদ্বাজের 7۹7 
আর্ট‘ স্কুলের ১৮৮৪ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন, 67 
চারু ও কারু শিল্পের সমীক্ষা করেছিলেন । কলকাতায় ১৮৯৬-১৯০৬ পর্যন্ত 
সরকারী আট স্কুলে অধ্যক্ষ (ছলেন। 

হ্যাতভেলের Indian Art, Industry and Education‏ .ج۶ ই-‏ مرج 

ংক্ৰাস্ত প্ৰবন্ধগ-ল ( নাটেশন TO কোম্পশনীী, মাদ্ৰাজ, ১৯১৮ ) | 
১৬ | Government College of Art and Grafts শতবাবিকিণ সংখ্যা, 
প্‌ ২৯ 
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১১ ৷ অবনাশ্দ্নাথ ঠাকুরের বাগেশ্বরণৎ শিল্প ,প্রবন্ধাবলশর ‘শিল্পের 
ক্ৰিয়াকাণ্ড) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | 

১২ | হ্যাভেলকে লেখা অবনান্দ্রনাথের পত্রাবল', বিশ্বভারতা ۰“ 
ধগু ৪৬, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পূ ২১৭ 

১৩। শাস্তিনিফেতনে অবনশশ্দ্রনাথের জন্মদিনের (২৭শে সেপ্টেম্বর 
১৯৪৮ ) কথোপকথনের উপর FAST করে লেখা নন্দলালের “শিল্পগুর 
অবনাশ্দ্বনাথ' প্রবন্ধ দেশ ১৯৪৮ 

১৪ | বিশেষ করে “মহাশ্বেতা” হ্যাভেলকে মুগ্ধ করেছিল | 

১৫ | শোনা যার ঈশ্বরণপ্রসাদ বলেছিলেন ড্রইংয়ে তার হাত ভাল ছিল | 

১৬ | খুব সম্ভবত ১৯৯৪ থেকে ১৯১০ ৷ ۱ 

১৭ ۱۰ CT CHRIS নন্দলালের প্রবন্ধ ‘শিল্পগুরু অবন'শ্দরনাথ’ 

১৮। কাঁচের উপরে রঙ করা, প্রাস্টার অব প্যারিসের দ্বারা টেম্পেরার ভিত 
রচনা ) গেসো ) এবং প্রাচণরচিত্র সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন | 

১৯ | ১৯০৭ এ প্ৰতিষ্ঠিত ر‎ ভারতণর ও প্রাচ্যশিষ্পের ধারণা স্পশ্টতর 
করার জন্য অবনশশ্দ্রনাথ প্ৰবৰ্ত'ত ‘নিও-বেঙ্গল’ আন্দোলনের প্রচার এই 
প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল। নতুন শিল্পশদের বাৎসরিক প্রদর্শন TA 
হত । পরে শিল্পের ক্লাস শুরু হয়, ১৯২৭-৩১ শিল্প সম্বন্ধায় ত্রৈমাসিক 
পত্ৰিকা রপম প্রকাশিত হয় ( ১৯২-৩১ از‎ 

২% | 3۹۴7۹۲۹۰۰۳۰ےہ‎ গাঙ্গুলি ও তাঁর “লক্মণসেনের পলায়ন” চিত্রের জন্য 
পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন | 

২১ | অন্যান্য চিত্রের মধ্যে অবনীল্মনাঘথের দেওয়ালি ও সং:বেন্দ্বনাথ 
seta কাতি কেয় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতশিল্পশ নন্দলাল, পঞ্চানন 
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২২ | এও. সি. গাঙ্গুলি, পরে চিত্ৰসমালোচক হিসেবে সুপরিচিত, সম্পাদক 
ত্রৈমাসিক AN, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টল আটের পত্রিকা | 

২৩ | হ্যাতেলের মানসিক অস-স্থতা দেখা দিয়েছিল | 

২৪ | হ্যাভেল যে পরিবত'ন আনতে চেয়েছিলেন একদল লোক ও ছাত্র 
তার বিরুদ্ধে প্ৰতিবাদ করেছিল | কিছ: ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করল এবং 
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। রণদাপ্রসাদ UAT পরিচালনায় তারা একটি 
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প্রততম্ী প্ৰতিষ্ঠান YT করল যার নাম হয়েছিল ۲4۰ج‎ আট একাডেমী ع‎ 
Govt School of Arts and Crafts. শতবাধিকণ সংখ্যা পৃ ২২ 

২৫ | হ্যাতভেলকে লেখা অবন'ন্দনাথের পত্রাবলশ, ব্শ্ৰিভারতৰু 
কোয়াটা'লি ৪৬ খণ্ড, সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, পূ ২১৭ ” 

২৬ | স্যার উইলমট হ্যারিংহামের Fa, অজন্তার দেওয়াল চিত্রের প্ৰততিলিপি 
করার জন্য ১৯০৯ ও ১৯১৭ সালে শণতকালে এসেছিলেন-_-১৯*৯ সালের. 
শূণতকালে নন্দলাল সাহায্য করতে গিয়েছিলেন | 

২৭ ৷ গণেন STITT নন্দলালের আজন্মকালের বন্ধ; ছিলেন | 

২৮ | আট“স্কুলে ফ্ৰেস্কার শিক্ষক দশ্বর'প্রসাদ নন্দলালকে এইগুলির 
সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ওয়াস পেশ্টিং শিখেছিলেন অবনশম্দ্র 
নাথের কাছে | পরবতী জীবনে টেম্পেরাই তাঁর আরো পছন্দের চিন্রাৎকন্৷ 
রীতি হয়েছিল | ۱ 

২৯ | ১৯%৯ সালে চয়নিকা প্ৰকাশিত হয়, তাতে নন্দলালের সাতটি চিত্র 
ছিল | 

৩৯। ১লামে ১৯১৪ সালে সংবর্ধনা অনগ্ঠিত হয়েছিল। কবিতাটি 
AIT CFS ১৩২১-এ প্রকাশিত হয় আর তার অনুবাদ বেরিয়েছিল মডাৰ্ণ 
چو وخ‎ জুন ১৯১৪ ৷ পরে বহুবার তা পুনমুদ্রিত হয়েছে | 

৩১ | কলকাতা সরকার” আট স্কুলের শিক্ষাশেষে অসিতকুমার শাত্তি- 
দনিকেতনে যান এবং শিশু বিভাগে ১৯১১-১৯১৪ পযন্ত শিক্ষাদান করেন যঃ 
তিনি পুনরায় ১৯২* সালে কলাভবনের শিক্ষকরপে আসেন এবং ১৯২৩ এ 
ছেড়ে যান | ۰ 

৩২ | সুরেন্দ্রনাথ করও আশ্রমে যোগ দেন। নন্দলালের ড্রহং থেকে 
প্রমাণিত হয় তিনি দুমাস ছিলেন, সুরেপ্্রনাথ কর মনে করেন যে অত দ'র্ঘ 
সময় তিনি ছিলেন ATI ভাব্রতশিল্পী নন্দলাল, পঞ্চানন মণ্ডল প্‌ ৩৯২ 

৩৩ । HAFAN শিল্পআন্দোলনকে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে FACS 
চেয়েছিলেন | জাপান থেকে লেখা অবনীন্দ্রনাথ, গগনেশ্দ্নাথ ও বথাম্দ্নাথকে 
লেখা তাঁর চিঠিতে তা প্রমাণিত হয় ۴ 81۹76۹5۸۹ ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় পৃ ٤ 

৩৪ | AFA আরাই কেম্পোকে লিয়ে এসেছিলেন জাপানণ চিত্রাৎকন 
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পদ্ধতির স্গে ভারতণয় শিল্পীদের পরিচয় ঘটানেচুর জন্য । 8 
জাপানণদের পেণ্টিং ও ব্ৰাশের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । তিনি আনাইকে 
কেনজানের আঁকা একটি স্ক্রণন পেণ্টিং এবং টাইকানের আঁকা দুটি প্যানেল 
কীপ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং ছাত্রদের দেখাবার জন্য সঙ্গে এনেছিলেন | 
সেগুলি বৰ্তমানে কলাভবন সংগ্রহে আছে। 

৩৫ | HA রথশশ্ট্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে নন্দলাল ও তাঁর সহ- 
×۹ جب‎ আরাই কেশ্পোর কাছ থেকে বড় ছবি ব্রাশে আঁকার AS শিখে 
নেব।র জন্য বিশেষভাবে পরাম্শ‘ দিয়েছিলেন | 

৩৬ | AFF ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৫৬৫ 

৩৭ | নন্দলালের FCD থেকে কিছুই এড়াত না | শিল্প কম‘ ছাড়া তিনি 
বাড়ি, fay, ঝুড়ি ছোট ছোট শিক্পবস্তু ও গহনা, রাস্তা, ASE, সবই 
স্কেচ করতেন | " 

৩৮। যখন AW“ রোনাজ্ডসে বাংলার গভন'র হলেন, তখনই তিনি 
সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পদাখধিকারে তিনি তার জন্য 
অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেন | শোনা যায় তিনি বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা 
অন-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন | 

৩৯ ৷ আট ক্লাস চালানো সোসাইটির একটি প্রাথমিক কাজ ছিল | 

৪০ | অবনশশ্দ্নাথও সরকারী আট“ স্কুলের সহ-অধ্যক্ষ হিসাবে তিনশ টাকা 
মাইনে পেতেন | 

৪১ | ১৯১৬ সালে রব'ন্দনাথ যখন আমেরিকায় তখনই তাঁর মনে বিশ্ব- 
ভারতী বা একটি নিখিল-িশ্ববিদ্যালয়ের ভাব প্রথম উদয় হয় | ১৯১৯-এ 
সৃচনা, কিন্তু গঠনতন্ত্র সমেত বিশ্বভারতণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হল ১৯২১ 
সালে | 

৪২ | উদ্দেশ্যাবলশর এটি একটি অত্যাবশ্যকণয় অংশ | 

৪৩ | আধুনিক শিষ্সশিক্ষা, বিনোদ বহারণ মুখোপাধ্যায় প্‌ ৪৭, বিশ্ব- 
ভারত! ১৯৭২ & 
৪৪ | “শাম্তনকেতন যাশ্মাসিক বিবরণ বিধুশেখর শাস্ত্রী ( আষাঢ়- 
পৌষ ১৩২৫ | পঞ্চানন মণ্ডলের ভারতশিল্পশী নন্দলাল গ্রন্থে উদ্ধৃত প্‌ ৪৯৬ 
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ee | বাতিক TAA ক্ষিতিমোহন সেন ( মাঘ ১৩২৫ ), পঞ্চানন মণ্ডলের 
ভারত শিল্পী নন্দলাল গ্রন্থে উদ্ধত প্‌ ৪৯৬৩ 

৪৬ | অবনপন্দ্রনাথকে লেখা রবশন্দ্রনাথের চিঠি । আধুনিক শিল্প শিক্ষা 
Pfaff, বিনোদ বিহারণ মুখোপাধায় | ৰু 

৪৭ | ভারত ۶۳۶:۶٦ নন্দলাল, পঞ্চানন মণ্ডল, প্‌ ৫৪৭ 


৪৮ | ববশশ্দ্রনাথ তাঁর প্রতিতত্ঠানের জন্য সরকারণ সাহায্য নেবেন কিনা ভা 
বাজিয়ে দেখবার জন্য তিনি ব্রিটিশ গভণমেণ্ের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন | 
রব'ন্দনাথ অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 


৪৯ | আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিনোদবিহারণী মুখোপাধ্যায়, প্‌ ৫২. 
িশবভারতশ ১৯৭২ 

&* | আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিনোদিহারী মুখোপাধ্যায়, প্‌ ৩১ বিশ্ব- 
ভারত! ১৯৭২ 

&১। আধুনিক শিল্সশিক্ষা, বিনোদবিহারখ মুখোপাধ্যায়, পৃ ৫১ বিশ্ব- 
ভারত ১৯৭২ 

৫২ | “SIST শিষ্পশিক্ষায় কলা-ভবন' UATE দেববমরণ প্‌ ৩৯, 
দেশ বিনোদন সংখা, ১৯৮৬ 

৬৩ | ভারত PFA নন্দলাল, পঞ্চানন মণ্ডল, প্‌ ৫৪৮ 

৪ | এর মধ্যে কিছ কলাভবন সংগ্রহে রক্ষিত | 

৫৫ | নন্দলাল সংখ্যা বিশ্বভারতী কোর়্াটার্লি, খণ্ড ৩৪১ এপ্রিল ১৯৬৯ 
প্‌ ১৯ 

৫৬ ARA মধ্যে ছিল নৌনগরের জামসাহেব, পোরবন্দরের ঠাকুররা, 
fea রাজকোট 7 

€৭ | [িব*বভারতী বাৰিক রির্পেণট ১৯২৯ 

ev | “রপরচ্গের কাব AFAT’ কানাই সামন্ত, দেশ ১৯৫৩ 

৫৯1 কানাই সামস্ত 

উইপ্ডোয় প্রকাশিত তাম্লিকার শিরোনাম ও তারিখ অনুসরণ‏ روہ 
করা হয়েছে । খণ্ড ১, সংখ্যা ৩, জনন ১৯৬১ | নন্দলালের পুত্র বিশ্বরংপ‏ 
বসু তালিকা সঞ্কলন করতে সাহায্য করেছেন |‏ 


TF ভাবনা ১২১ 





৬১ | নম্দলালকে লেখা রবান্্নাথের চিঠি মে ১৭ ১৯৩৭, নন্দলাল বস; 

ংখ্যা FST পত্রিকা ১৩৭৩ প্‌ ৪ 

৬২ । AFF?” ভবতোষ FW, পং ৬৪, 8۹۴8۰۰۱۲۹8۹, PAT 
১৯৮২ 

৬৩। সম্ভবত নন্দলাল আৰ্ট‘ ক্কুলের সময় থেকেই নরপিংলালকে চিনতেন | 

৬৪ | BE অত্যন্ত স্থংল সংস্কার হয়েছিল, পাঁচিলের উপর ছাদ দেওয়া 
হয়েছে, ছবিটি আগে যা ছিল এখন আর তানেই। 

৬৫ | পরের বছর FIS“ PFC নটশর FI দেওয়াল চিত্র এরই 
রচনার অনুসরণ | 

৬৬ | “রহপকার AFAT শাস্তিদেব ঘোষ, প্‌ ২২, ২৩, রত্বপাগর গ্রন্থমালা 
১৬৫৩৬ 

৬৭। এই বইয়ে নন্দলাপের ছবিগুলি HAC লেখার মতই 
আকর্ষণ” | এতে AS হয়ে রবীম্দ্রনাথ এই গ্রন্থ বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ 
কলাভবনের বিকাশের জন্য দান করেছিলেন। 

৬৮ | প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সক্ৰিয়ভাবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
এটা অনিণ্চিতভাবে কয়েক বছর [টিকে ছিল | 

৬১ | ‘Rabindranath on Nandalal Bose’ প্‌ ৮, বিশ্ৰভারতণ 
কোয়াটালি খণ্ড ৩৪, নন্দলাল সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬৯ 

৭৬| আশ্রমিক স*্য কতক প্ৰকাশিত আ্যালবাম, ১৯৫৬, নন্দলাল সংখ্যা 
নিরীক্ষাঃ [বিশ্বভারতী কোর়াটার্লিঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা এবং ۲۹۰۹ 
۲۹| | 

৭১ | ভারতণয় শিল্পশিক্ষায় কলা-ভবন, .ہوجو‎ দেববর্মণ, লং &৩ 
দেশ বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮০ 

৭২ | নগ্নলাল বসু সংখ্যা, STIS পত্রিকা ১৩৭৩, প্‌ ৩৭, ৩৮, 
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রবীন্দ্ররচ্নার অলংকরণে নন্দলাল 
অন্ভীক দে 


রব'ন্দ্রনাথ ও নম্দলাল-_এই দুই PANT, দুই রৃপপিতি একদিকে 
যেমন নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন তাদের স্বল্বক্ষেত্রে, তেমনি এ 
দুজনের মিলনে গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের WPI হয়ে'ছল। 
পহতিবশর সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের ইতিহাসে এই রকম কৰি ও শিল্পশর 
মিলনের নিদর্শন অনেক আছে | ফরাসী দেশে কৰি পল এলহয়ার এবং শিল্পা 
পিকাসোর AAAS সঞ্জনশীীলতা যেমন । রব'শ্দ্রনাথ এবং নন্দলালের 
সৃষ্টি উদ্যমের পারস্পরিক বিনিময় ও তার প্রাচুর্য ও সমৃছ্ধিতে এক অনন্য- 
সাধারণ ঘটনা | রবশশ্্রনাথ নন্দলাশকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমি 
বাজিয়ে বাঁশের বাঁশি আর তোমরা সেই বাঁশে aA ফুটিয়েছ । 

চিত্রকর নন্দলাল চিত্রের আদিশিক্ষা নিয়েছিলেন অবনীশশ্্নাথের )۹ػ‎ 
আর গ্রন্থচিত্রকর নন্দলাল গ্রস্থচিত্রণের FIT পেলেন FAIT কাছ থেকে | 

১৯৬৯ সালে রব'ণ্দনাথ তাঁর কাব্য সংকলন “BPA ٭‎ সম্পাদনা 
করিলেন | এর আগে তিনি নন্দলালের আঁকা ছবি ‘তারা’, “সাবিত্রী ও 
ষম’ দেখে বলেছিলেন ‘যম এত HHT । কৰি নম্দলালকে তাঁর কাব্য সংকলন 
“চয়নিকার+ FT আঁকার জন্য অনুরোধ করলেন। 

সেই প্রথম পারিচয়ের কথা স্মরণ করে নন্দলাল বলেছেন, “কবির সঙ্গে 
আমার প্রথম দেখা জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে, যোগাযোগ হল কি করে সে 
কথা বলি । আমাদের হাতিবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন বাঁকুড়ার এক 
সাধু ।-*'পহজার জন্য তাঁকে ‘তারা’ AS করে দিয়েছিলুম, তিনি তো 
আশশবাদ করে সে ছিব লিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই কির 
জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়ল আমার, সসংকোচে গেলহম আদমি 


গজ 


5 




















রবাম্ছতাবনা--১২৬ 





দেখা করতে ৷ কবি বললেন “তোমার তারা মহরত‘ আনি দেখেছি, বেশ হয়েছে, 
তা তোমাকে এখন আমার HIST বই ইলাসট্রেউ করতে হবে’। শুনে 
প্রথমটা আম চমকে গেলুম, আমার তারা মতি” ইনি দেখলেন কি করে! 
STAT নিশ্চয়ই অবনশবাবু তার রাবকাকাকে দেখিয়ে থাকবেন, সে খোঁজ 
আর করা হয়নি । কৰিকে আমি বললুম ‘আমি আপনার বই পড়িনি বললেই 
হয় । পড়লেও মানে কিছ বুঝি নি ° কৰি বললেন ‘তাতে কি, তুমি পারবে 
ঠিক, এই আমি পড়ছি শোনো"_ বলে তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে 
আরম্ভ করলেন_-পরশপাথর, ঝুলন, মরণ মিলন--এই সব কিতা । আর 
দেখ, তার পড়বার ভপ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগল | আগে 
পরে ছবি এগকেছি***” 
চয়ণনিকার জন্য আঁকা সাতটি ছবির মধ্যে ‘শিব তাণ্ডব’ (হে ভৈরব, ছে 
রুদ্র বৈশাখ ) ও ‘নকলব:ুদি’ ( ভৃমির পরে জানু গাড়ি তুলি ধনঃশর ) 
নন্দলাল আগেই এ*কেছিলেন ৷ দ্বিতশয়খানি রবণন্দনাথের 'নকলগড়’ কিতা 
'অবলম্বনেই আঁকা এবং রবাম্দ্রকাব্য অবলম্বনে আঁকা এইটিই সবপ্ৰথম P7 | 
বাকি পাঁচখানা BF কবির মুখের কবিতা শুনে চিত্রে ভাবরহপ দেন। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে চর়নিকা সম্পকে মন্তব্য করেছেন “অপর- 
গুল ববণশ্দ্ৰনাথের কথামত আঁকা, এ থেকে এ কথা যেন মনে না করি যে 
রব'ন্দ্রনাথ নন্দলালকে নিদেশ পিয়ে বাকি পাঁচখানি ছবি আঁকিয়েছিলেন | 
আমাদের মনে হয় চিত্রায়ণযোগ্য কবিতাগুলিই হয়তো তিনি নশ্দলালকে 
পড়ে শুনিয়েছিলেন, শিল্পীকে কোনো নির্দেশ তিনি দেন নি। কারণ সেটা 
তার প্রকৃতিবিরহদ্ধ ছিল | ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা চয়নিকার সাতটি ছবি ےج‎ 
১ কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া 
ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে 
যদি মরণ লভতে চাও এস তবে বাপি দাও 
ক্ষেপা খুজে ACF ফেরে পরশপাথর 
হে ভৈরব, হে ہو‎ বৈশাখ ( শিব তাণ্ডব ) 
ভুমির পরে জান- গাড়ি তুলি ধনুঃশর ( নকল বদি ) 
আমার নিয়ে যাৰ কেরে দিন শেষের শেষ খেয়ার 
নন্দলালের RPI মুদ্ৰিত রহপ দেখার জন্য অধশর আগ্রহে অপেক্ষা 





৫ দি ৮৮‏ طط 
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করছিলেন রবাশ্দরনাথ্‌ঃ Peg ‘চয়নিকা’ যখন ছাপা হয়ে গ্রন্থাকারে তাঁর হাতে 
এসে পেশীছল, হব দেখে নিরাশ হয়েছিলেন, চার:-চণন্দ্রৰ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
শলিখেক্িলেন ( ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০৯) “চয়নিকা পেয়েছি, ছাপা ভাল, কাগজ 
ভাল, বাঁধাই ভাল, কবিতা ভাল (কিনা তা জল্মাস্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ 
পাব তখন জানাব । PE ছবি ভাল হয়নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। 
এই ج‎ ۲39۹1:۶5 জন্যেই অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলহম, কারণ 
এগুলি আমার রচনা নয় । নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলহম বইয়ে তার 
TAIN রস পেলুম না । বরঞ্চ একট খারাপই লাগল ।” 
‘চয়নিকা’ সম্পাদনা ও মহদ্রণের PICT রব'ল্দনাথকে সাহায্য করেছিলেন 
চারুচশ্প্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঞ্চেগোপাধ্যায় ও WHFS EAT চক্রেবতা | 
এই সময় নন্দলালের আঁকা ‘দপক্ষা’ (মান্দরের [ভিতরে গুরু শিষাকে দীক্ষা 
দিচ্ছেন ) পোষ্টকার্ভ সাইজ ৬? x দ’’ কাটিজ পেপারে জল রঙের এই চবি 
দেখে অন-প্রাণিত হয়ে FAY লখলেন 'গীতাঞ্জল' কাবাগ্রস্থের কবিতা 
[নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা, 
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার আজ্ঞ লব তার দেখা | 
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাতিরে, 
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয়নি আমার শেখা | 
এটাই নন্দলালের প্রথম ছি যা রবপন্দ্রনাথকে লিখতে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল 1 
ক[বতাটি ছাপা হয়েছিল “SITS পত্রিকার ১৩১৭ Dev সংখ্যায় । এ و‎ ۳ 
যে নন্দলালের চিত্র অবলম্বনে ন চিত সে কথা পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল 
এবং নন্দলালের অঁকা ছবিটি রচনার সঞ্গে স্বতন্ত্র কাগজে EIT হয়েছিল | 
১৯১২ জানুয়ারীন “মডার্ণ রিভিউ?’ পাত্রকাতে [িসসটার হিনবেদ্দিতা-কহত 
রবশন্দ্রনাথের “কাবিল ওয়ালা” গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় । এর 
সঙ্গে ছাপা چ‎ নন্দলালের লাইন ড্রায়িং-এর ওয়াশ ৭১৪ “কাবুলি ওয়ালা 
ও মিনি’, ছবির নশচে লেখা ছিল-__ 53৮ Nandalal Bose by the courtesy 
of Babu Rabindra Nath Tagore” | পরে প্রবাসশতে ছবিটি ছাপা হয় 
১৯১২ জুলাই (শ্রাবণ ১৩১৯ ) সংখ্যায় ۴ 
এই বছরই প্রকাশিত হল রব'ন্দ্রনাথের বিখ্যাত গ্রন্থ feta? | এই বহয়ের 
প্রচ্ছদ রচনা করেন AHAA, ছবিটি ছিল--একটি পদ্মফুলের পাপাড় খসে 
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পড়ছে। ‘ছিন্নপত্ৰের প্রথম সংস্করণে সবুজের উপর সোনার রঙে এষবস্‌ করে 
এই ছবি ছাপা হয়েছিল | 

১৯১২, ২১শে আগস্ট FATE লণ্ডন থেকে মণিলাল গণ্গোপাধ্যায়ফে 
িখেছেন,__ণকল্যাপশয়েষং মণিলাল, আমি “শিশুর গোটাকতক কিতা ۲ 
করেছি Rothenstien a3 ইচ্ছা অবন বা নন্দলাল যদি গোটা তিন চার ছবি 
করে দিতে পারেন, তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন ।**"নন্দলাল 
যদ ٦٦ গোটা কয়েক ছবি পাঠাতে পারেন ভাল হয় ।---তোমাদের চারিদিকে 
যণ্ঠার প্ৰসাদে খোকাখুকির অভাব নেই অতএব ছবির জন্য 8“ AU 
হবে না।“ শিশহ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ “The Crescent Moom?’ ১৯১৩ 
নতেম্বরে প্রকাশিত হয়। তাতে আটটি রঙিন ছবি ছিল। কবির এই 
বইয়ের জন্য নশ্দলাল ছাড়াও ছবি এংকেছিলেন অবনশন্দ্নাথ, ھ٥۹)‎ 
গঙ্গোপাধ্যায় ও অপিতকুমার হালদার | নম্পলাল বসুর ছবি ছিল দুটি 5۶ 
ওয়াশে ‘The Home’ এবং ‘The Hero’, ছবির দুটি অসাধারপ। একে 
কেবল ইলাসট্রেশন বললে ছোট করা হয়-_এ যেন আর এক নহতন কবিতা, এক 
নহতন সৃষ্টি! আখ্যাপজ্রের ছবিটি অবনণন্দ্রনাথের, ভুল করে ছাপা হয়েছিল 
নন্দলাল বসুর নামে | ۱ 

গাঁতবিতানের চিত্রিত সংস্করণের জন্য ১৯১৭ সালে নন্দলাল ওয়াশ 
পদ্ধ' ততে তিনটি ছবি আঁকলেন ےج‎ 

১। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার 

২।| আমি হেথায় থাকি শুধু ছি 

৩। আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার 

১৯১৮ সালে প্রকাশিত হল রবণন্দ্ররচনা “তোতাকাহিনশ'র ইংরেজি অনুবাদ 
‘Ihe Parrots Training’, বৃহৎ আকারের এই বইটির প্ৰচ্ছদচিত্ৰ 7 
নন্দলাল বস: | 

TITTY অবলম্বনে অস্ব্ছ জল রঙের ছবি আঁকলেন “ঝাঁরছে জগতে 
YT ধারা । 

১৯১৯ সালে নন্দলাল বসু, ACT কর, অবনাম্নাথ ঠাকুর, নবেন্দ্বনাথ 
ঠাকুর ও অপিতকুমার হালদারের আঁকা আটটি রঙিন ও তেইশটি সাদা কালো 
ছবি নিয়ে প্রকাশিত হল “Gitanjali and Fruit Gathering’ এর সচিত্র 
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সংস্করণ ۱ এই বইতে অলাবধান বশত অসিতকুমার হালদারের নাম SI 
| | | 
খেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। এই বইতে নন্দলালের আঁকা ছবির সংখ্যা তেরো : 


১ Frontispiece (বর্লঙিন ) 

২ “)٥< the Waves : the sky devouring waves” (সাদা-কালে%) 
৩ “٤ cling to this living raft, my body” (,) 
8 “Make me they Poet, O Night ! Veiled Nigh” (৯) 
ے‎ 4 am 1115৩ a remnant on this stormy night’ € ৬) 
* ৬ “Art thou aboad on this stormy 518” س(‎ ( 
৭ “My Song has put off her ornaments” লিটা, 
৮ ‘“‘Thoun art the sky and thou art the Nest as well ( ৯ ) 
> “She is still a child?” رے)‎ 
১e “J asked nothing from ہے عط؛‎ (৯) 
১৩৬ “Leave this chanting and singing?’ (০) 
১২. ` “When I bring to you coloured toys” ) ي‎ ( 
১৩ ‘The Song that I came to sing (৯) 


১৯২১ সালে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের “The Centre of Indian 
€2981040০".এর দ্বিতীয় সংস্করণ নন্দলালের আঁকা ১৮টি ভিনেট সহ। 

এপ্রিল ১৯২৩ রেখান্কন "দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে” | 

১৯২৪ সালে ধোয়া টেম্পারা পদ্ধতিতে আঁকা “পলারিণশ' ছবিতে (২০ x 
৩৩.২ সেমি. ) প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে মানুষের বেদনার পিরিকব্যঞ্জনা আশ্চর্য“ 
ফুটেছিল, ‘পসারিণণ’র চিত্ৰৱংপে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ধরা দিলেন তাঁর 
‘পসারিণী' কবিতার মধ্যে । ছবি ও কবিতা দুই পরে জায়গা নিয়েছে রব'ন্দ- 
কাব্যগ্রন্থ ‘বিচিত্ৰতা তে | 

এই বছরই কাগঞ্জ কেটে ‘PARCA জন্য দুটি ছবি করলেন--জনৈকা 
নারী ও 8۹۲ | 

১৯২৫ সালে রবাশ্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে টেম্পারায় আঁকা দুটি ছবি : 
চিত্ত যেথা ভয় শহন্যঃ এ মোর 111 : 

১৯২৬ ( ১৩৩৩ ) সালে প্রকাশিত হল রবণশ্দ্রনাটক “নটশর পং(জা’। কাগজ 
কেটে নন্দলাল করলেন এর প্রচ্ছদ | 
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১৯২৭ সালে ওয়াশ টেম্পারায় আঁকলেন “AB FI ( ৬০% x ৩৪) 

“বিচিত্রা” পত্রিকার জন্মলগে FAA আশশবৰ্ণণণ 'বিচিত্র।” কবিতাটি 
۹7517 বসুর আঁকা তিনেট সহ প্রকাশিত হয় ‘বিচিত্রা’র প্রথম সংখ্যা আৰ।ঢ় 
১৬৩৪ সালে | 

এই সংখ্যাতেই = থেকে ৭* পাতা পর্যন্ত প্রকাশিত হল রব'শ্দ্রনাথের 
‘নটরাক্ত খাতুরঙ্গশালা»”, নটরাজের প্রকতি-রৃপলশলা মৃত“ হল রবণশ্দ্রনাথের 
লেখায় ও নন্দলালের রেখায় । নন্দলালের গ্ৰন্থ চিত্ৰণদক্ষতার ভিন্ন দিগন্তকে ۳ 
দেখতে চাই তবে আমাদের ভাল করে তাকাতে হবে “নটরাজ খাতুর্গশালার’ 
দিকে, 'খতুর*্গশালা' তাঁর চিরায়ত দৃশ্টিভঠ্গির দৃষ্টান্ত । প্রাকৃতিক আবহ- 
মণ্ডল ও পৌম্দ্যসুষমার বাস্তব রুপের সষ্গে চিত্রীর চিত্রপটে 8۹ج یچچ‎ 
এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে ۰ সব্ণপেক্ষা মনোরম চিত্রগুলির PT | 
5٭‎ পরিবর্তনের সধ্থে লঞ্চে প্রকৃতি যে কত বিচিত্র ও ভিন্নরপে جہ ۶۹رہ‎ 
হন, তা IST রুপে চিত্ৰা ত করেছেন, এই চিত্রগুলির প্রধান লক্ষণপর বিষয়, 
এশবয“ মাহিমার সুসংযত বাঞ্জনা । প্রকৃতির রুপমাধুরশ অঢেল কিন্তু তাতে 
উচ্ছলতা নেই ৷ এই কলা PAF আমাদের চোখের সামনে ج۹ مم‎ যে 
অলোৌ [চিক ও কাব্যময় অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভাত করেছে তাকে নিছক বুক ইলাস-- 
ট্রেপন বলা যায় না, এ এক উচ্চাঙ্গের মৌলিক সৃষ্টি | ‘বিচিত্রা’তে সাদা- 
কালো GFT সঙ্গে ছিল একটি জল রঙের চিত্র “বসন্ত” [কিন্তু পরে 
গ্রন্থথকারে প্রকাশিত ‘খথ্বতুরণ্গশালা’য় তার আর দেখা পাই নি। 

কার্সি‘য়াং থেকে নন্দলালের পাঠানো কার্ডে দেবার ছবির উপর রব'ন্দ্র- 
নাথের 'দেবদারু’” কবিতা রচনার ইতিহাস ধরা আছে [সঞ্গাপহব থেকে অমল- 
হোমকে লেখা এক চিঠিতে ২১শে জুলাই ১৯২৭ (e শ্রাবণ ১৩৩৪ ) “PICs 
থাকতে নন্দলালের সেই পাহাড়ের উপর দেবদাব্ আঁকা কারের উত্তরে যে 
কাঁবতাটি লিখেছিলুম তার একটা রঃপাস্তর পাঠাচ্ছি যুগল মিলন ঘটিয়ে 
দিয়ো, চিত্রটি তো তোমারই হাতে |” 

এই “যুগল[মলন'টি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বিচিত্ৰার’ প্রথম বষে'র পঞ্চম 
ংখ্যায় (কার্তিক ১৩৩৪ ), কবিতাশ্টি কবির হস্তাক্ষরে রক করে ছাপা হয়েছিল | 
পরে “বনবাণা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় । সেখানে কর্তার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ 


ভুমিকায় কৰি জানিয়েছেন আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রহপভাবক 
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নন্দলাল ছিলেন কাৰ্সুয়িঙে | তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া 
গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা । চেয়ে চেয়ে মনে 
হল, এ একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত CST চেয়ে 
তা বড়ো, এ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধি রুপে | 
মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন শুরু হচ্ছে, কিদ্তু দেববারুর মধ্যে যে 
প্রাণ, নব নব তরহ্দেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে | শিল্পার 
পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম ।’ 

শিলঙে থাকতে নণ্দলালের আর একখানি SFY কাব্যরুপ ণপরিশেব গ্রন্থের 
পশুকসার'” রব'ন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩৩৪ সালে, কিন্তু ছাপা হয়েছিল “উত্তরা” 
প্রকার ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যায় | কবিতার শিরোনামের পরই লেখা “STF 
নন্দলাল বসুর পাহছাড়-আঁকা চিত্র পত্রিকার উত্তরে” | 

“জাভাযাত্রীয় পত্রে’ ২৮শে জুলাই ১৯২৭ রবশন্দ্রনাথ লিখছেন “সেদিন যখন 
শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কাসি‘য়ঙ থেকে পোস্টকাডে একখানি ছবি পাঠিয়ে- 
ছিলেন | স্যাকরা চারদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এইটে গয়না 
গড়ছে | ছ[বর মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের 
দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর । এই কাজের 
AT স্যাকরা নিছক PACT অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ 
করছে ; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে AIS দিচ্ছে! মুখ্যত 
এ কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার | 
এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মংলোর সঙ্গে অমহল্যতার সামঞ্জস্য 
হল, কর্মের “AFF গেল ঘুচে । এককালে বপিককে সমাজে অবজ্ঞা করত, 
কেননা বণিক কেবল [ক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই-ষে 
গয়নাটি গড়ণে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিশে গেছে। 
সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি ।” 

বচিব্রিতা” গ্রন্থের অস্তভু ক্র “স্যাকরা” কিতা রচনা করেছিলেন ۲۹۹ 
এই ۲ج‎ প্রেরণায় : 











কার লাগি এই গয়না গড়াও 
যতন ভরে | 
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স্যাকরা বলে, একা আমার 


প্রিয়ার তৱে | ৰ 

শুধাই তারে, প্ৰিয়া তোমার 
= কোথায় আছে | 

স্যাকরা বলে, মনের ভিতর 

বুকের কাছে | 
জমি বাল, কিনে তো লয় 

মহারাজাই | 
স্যাকরা বলে প্ৰেয়সশরে 

আগে সাজাই | 
আনি শুধাই, সোনা তোমার 

ছোঁয কবেসে। 
স্যাকরা বলে, WAY ছোঁওয়ায় 

রুপ লভে সে। 
শুধাই একি একলা তারি 

5য়ণ তলে | 
স্যাকরা বলে, তারে দিলেই 

পায় সকলে | 


“প্রবাস” ১৩৩৫ IF সংখ্যায় প্রকাশিত হল শ্রনিকেতন হলকষপ উৎসবের 
1ৰবরণ-_-*১৯২৮ এর ےد‎ জুলাই ( ১৩৩৫ ) শ্রীনিকেতনে কৰি অতি সমারোহ 
সহকারে হলকর্ষণ উৎসব করলেন । পণ্ডিত [বিধুশেখর শাস্ত্র RHI উৎসবে 
প্রাচশন সংস্কৃত থেকে কবি-প্রশংসা পাঠ করেন, আর গুরুদেব রব'ন্দ্রনাথ ল্বয়ং 
কালচালনা করেন। নন্দলাল বসুর পরিচালনায় সভামণ্ডপ AST ভাবে 
সেন্দর্যমপ্ডিত হুয়েছিল-_প্রামের বিবিধ ASAT ও নানা দ্রব্যাদি দিয়ে 
অলপনা আঁকা হয়। এই দিনটিকে চিরস্মরণ'য় করে রাখার উদ্দৈশেয নন্দলাল 
AFAT একটি প্রাচীর গাত্ৰে হলকষ‘প উৎসবের একখানি বৃহৎ ফ্রেক্কো 
HEAT করেন |" * 

ইতাল'র ফ্রেস্ষো পদ্ধতিতে নন্দলাল এই উৎসবের *মারক রচনা করলেন | 
খোলামেলা দেওয়ালে ছয়টি প্যানেলে বিষয়টি এমন ভাবে উপস্থাপনা করলেন 
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যাতে দেখা যায় AAAI, সাহেব লাঙল ধরে আছেন, HAY লাঙল 
স্পর্শ‘ করে ہی‎ হারসট-কে ITTF করছেন, তাঁর চারপাশে গায়ক, নত‘কু 
এবং ঢোলবাদকের দল নেচে গেয়ে বাজিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছেন | ہ۲‎ 
শেখর মন্ত্রপাঠ করছেন | ফ্ৰেস্কোর একদিকে আছে বেদমন্ত্র অন্যদিকে রব'শ্ছ- 
নাথের গান ৷ যে গালে রয়েছে নিকেতনের মর্মবাণশ-_ 
ফিরে চল মাটির টানে 
যে মাটি আঁচল পেতে 
চেয়ে আছে মুখের পানে | 
শীনিকেতনের হলকর্ষণ ভিত্তি চিত্রের জন্য প্রথম রেখাৎকন নেপালশ কাগজে 
ব্রাশ ড্রইং (১০৯. ৬1” xm. ৫ সে.মি.) বৃক্ষরোপন উৎসবের শোভাযাত্রা 
[লিনোকাটে ( ১১.৫ > ৩২ সে.মি. ) | 
আম্বিনের ‘প্ৰবাসণ’তে নন্দলালের আঁকা ছবি ছাপা হল। “্ৰবাসা’র TWIT 
رگ“‎ ক্ৰ নন্দলাল বসু উৎসবের কিছুদিন পরে তুলি দিয়া উহার যে একটি 
ছবি আয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাকৃত جج‎ প্ৰতিলিপি শ্ৰতন্ব্ৰ 
۴۲۲۶3۲ এই মাসের 47ت‎ সহিত দিলাম । যাহাতে ভাঁজে ভাঁজে হিড়িয়া না 
যায় উহা এইরহপ শক্ত কাগজে ছাপা হইয়াছে, কেহ ইচ্ছা করিলে ছিদ্রশ্রেণশ 
বরাবর Pe TAT উহা বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন |” 
১৯২৯-এ আঁকলেন রেখাচিত্র নটশর পুজা | 
ase (BE ১৩৩৬) সালের গোড়ার দিকে লহজ পাঠ প্রথম ভাগ ও 
দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হল, এর নন্দলালের আঁকা লিনোকাটের ছবিগুলি 
সুপরিচিত ٣ শিশহরা, যারা এই বইয়ের দর্শক ও পড়ুয়া, তারা এর লেখা- 
গুলির মধ্যে যেমন এক ধঙাঁনর জগতের পরিচয় পায় তেমনি এর BPI ' 
মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার অন-ষত্গ যাচাই করেনেয়। তাই খুব সতর্কতার 
সঙ্গে হুবহু বাস্তবকে পরিহার করে এবং শিশুর جو ج×‎ দুনিয়াকে মনে রেখে 
লাদা কালোকে CF ভাবে নন্দলাল সহজ পাঠের ছবিতে চিত্রপটে বণ্টন করলেন 
তা অভিনব ৷ এই দ:ুরুহ কাজে বোধ কর সময় লেগেছিল বেশি, কেননা 
একটি চিঠিতে দেখি নম্দলালকে EF পাঠের جج‎ আঁকার তাড়া দিয়ে রবশশ্দমনাথ 
িলখেছিলেন, “কল্যাণীয়েষু নন্দলাল, সব ছবিগ্‌লি পায়নি বলে সহজ 
পাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হল না-__সামনে পৃজোর ছুটি । ইতিমধ্যে শিশুদের 
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জন্য প্ৰথম বাংলা পাঠ্য আরো একখানা LongmanaT প্রকাশ করেছে | অনেক 
বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজ পাঠের প্বিতশর খণ্ডের ছবি ۲۴۳ দাথকাল দেরি হয় 
তাহলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে--এবং এর নকল বের 
হতে আরম্ভ হলে ক্ষতি হবে | ইতি বুধবার শুভাকাতক্ষণ FAT ঠাকুর | 

নন্দলালের একখানি ছিব দেখে “মহুয়ার প্রত্যাগত' কবিতা লেখা 
হয়েছিল ১৩৩৫ ২৭ পৌষ (১৯২৯ رز(‎ রবশশ্্রনাথ এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : 
“আমি একদিন আমার লিখবার টেবিলে বসে লিখছি হঠাৎ নন্দলাল ঘরে ঢুকে 
আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের দেওয়াল জুড়ে ছবিখানা "CS 
দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল । তখন ওর ঘরে “গোরখদান” আসন্_সেই সময় 
বসে ছতিখানা এ'কেছে । বোধহয় কন্যার বিচ্ছেদ দুঃখ মন থেকে সরিয়ে 
রাখবার জন্যে এই সময় বসে ছবি আঁকা ৷ ওর এ রকম কিছু না বলে শুধ; 
ছ বখানা আমার চোখের সামনে ধরে দিয়ে যাওয়ার ইঞণ্গিতটুকু বুঝতে দেরি 
হল না--আটিস্ট জানতে চায় আমার মনোভাবটা ৷ চেয়ে চেয়ে ছতিখানা 
দেখলুম আর তখন কবিতাটা তৈরি হয়ে গেল । খুশি হুলুম এইট_কু ওকে 
দিতে পেরে । কারণ, ওর একটা নিজন্বতা আছে কখনও আমার কাছে কিছু 
চায় নাঃ তাই এই নিঃশব্দ ইচ্গিতে জানানো ইচ্ছেটুকুর প্রকাশে মনে মনে 
কৌতুক অনুভব করেছিলুম । আটি“স্ট জোর করে চাইলেই পারত, খুশি 
হয়েই দিতুম, কিন্তু তা ও নেবে না, ভান্রি মজার মানুষ আমার নন্দলাল এই 
জন্যে ওকে আমি এত ভালবাসি ৷” 

নন্দলাল বসুর আঁকা আর একখানি রঙিন ছবি রবীন্দ্রনাথকে ‘বাখিকা’ 
কাব্যগ্রন্থের অস্তর্গত “TAMAR? কবিতাটি রচনার (১৪ মাঘ ১৩৩৮) প্রেরণা 
জহুগিয়েছিল | কবিতাটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল নন্দলালের ছি সহ বিচিত্রা 
পত্রিকার ১৩৩৯ PIRSE সংখ্যায় | তখন কবিতাটির নাম ছিল “প্রাসাদভবনে' ; 
কবিতার শেষে সম্পাদকের মস্তবা ছিল “এই কবিতা নন্দলাল বসুর ছবি দেখিয়া 
রব'শ্দরনাথ লিখিয়াছেন । পঞ্চাশটি নংতন ছবি ও তদ্দংষ্টে লিখিত কবির 
পঞ্চাশটি নুতন কিতা শ"শ্রই “বিচিত্রিতা" নামে বই আকারে বাহির হইবে |” 

১৯৩৯ সালে FAIT শাস্তিনিকেতনের পুরনো লাইব্রেরীর একতলায় যে 
সব দেওয়ালচিত্র আঁকলেন তার মধ্যে আছে রবাীন্দ্নাথের “নটর পহ্জা' 
অবলম্বনে (১০১ x ১৩?) একটি চিত্ৰ এই কাজে রেখা এবং তুলি ব্যবহারে 
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তাঁর সংযম এবং মুম্সশয়ানা প্ৰকাশ পেয়েছে | সমগ্ৰ পটভংমিকে তিনি ছোট 
চোট অংশে ভাগ করে ফেলেছেন | খুব যে একটা ধারাবাহিকতা মেনে ভাগ 
করেছেন তা নয়। টুকরো রঙীন কাপড় জুড়ে কাঁথার মতো রঙের জোরে 
খণ্ড খণ্ড অংশেও একটা সাম্ঘিকতা পেয়েছে | বাঁ দিকে দুটি দরজার ফাঁকে 
রবশন্দ্রনাথের “নটশর rE? সুন্দর ভঞ্গিতে এবং সংযম নিয়ে এএকেছেন f 
সৈয়দ মুজতবা আলশ বলেছেন : 

যতখানি গণ্তিশশল ( ডাইনামিক ) চিত্র ততখানি হতে পারে না?‏ رید“ 
পক্ষান্তরে নটনটশ রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তধৰ্ণন করার সঞ্চে সঙ্গেই তার ভান্ুমতণী‏ 
থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে- বাস্তবে সে অবলহ্গ্ত। িম্তু চিত্র চোখের সামনে‏ 
থাকে যুগ যুগ ধরে--এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে‏ 
আনন্দ পাই তাই নয়, প্ৰতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার‏ 
কার, নিত্য নিত্য নবশন রসের সন্ধান পাই । তাই কোনো নত্য-দশ্য যদি‏ 
চিত্রে সার্থক TC পারিস্ফুট করা যায় তবে মঞ্চ থেকে অন্তধান করার সঙ্গে‏ 
সঙ্গে যে চিত্রের চিরতরে TATE হওয়ায় কথা ছিল সে হয়ে যায় WC‏ 
অমর | ٢جج চিত্রে সাথক রুপ পরিস্ফুট করার অথ‘, সে যেন ফটোগ্ৰাফ‏ 
না হয়--তাহলে মনে হবে, নত‘ক-নতকণ নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ,‏ 
যেন CSA তরে পাষাণপ:ুত্তপলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল | যারাই‏ 
নন্দলালের “নটশীর AEF? চিত্রটি প্ৰাচারগাত্ৰে দেখেছেন, আমার সামান্য‏ 
বক্তব্যটি সমাক উপলব্ধি করতে পারবেন ۱ সে চিত্র তোস্টাটিক নয়, ‘Pew?‏ 
নয়--বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই‏ 
বুঝি নটী আরেকখান অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে,‏ 
আপনারই দিকে অবছেলে উৎক্ষেপ করবে, এই PY মংদণ্গে ভিন্ন তাল লয়ের‏ 
ইণ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটশ তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে»‏ 
লাস্য নৃত্য STOTT পরিণত হবেঃ মন্দ মন্থর নমো হে নম্ৰো’ অকস্মাৎ অতিশয়‏ 
দুত ‘পদযুগঁঘরে’ “BESTT মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে ।*‏ 

এই বছরেই রেখাচিত্র আঁকলেন ‘শিশু ভোলানাথ’ 8F” x ৭৩7৮ । 

নন্দলাল বসুর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে রবশশ্্নাথ তাকে 
‘fafa? উৎসৰ্গ করলেন, ‘বিচিত্রা’ ১৩৩৯ কাতি‘ক সংখ্যায় ‘বিচিত্রিত।” 
প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পঞ্চাশটি ন তন ছবি ও ক1বতা প্রকাশিত হবার 
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কথা ৷ _ কিন্তু “বিচিত্রিতা” প্রকাশ হল ১৩৪০ শ্রাবপ ( ১৯৩৩) একব্রিশটি 
ছি ও কাবিতা নিয়ে। রবশন্দ্র-জশীবনশীকার জানিনয়েছেনু সচিত্র +٤٣۷ 
নেপথ্য কাহিনী  “্গগনেন্দ্ৰনাথের কিছু ছবি দেখে এ নিশ্চল বাক্যহণন চিত্র- 
রাজকে ভাষারংপে প্রাণস্পশ্দিত করে তোলার কথা রবান্দ্রলাথের মনে এল | 
১৩৬৮ সালে মাঘ মাসে খড়দহ বাসকালে ক ছবিগুলি * ۹ হল তাঁর | 
নিজেও কিছু ছবি আঁকলেন, হুবিগুলির ভাবকে অবলম্বন করে লিখে 
চললেন কৰিতা, এ সব ছিব এবং কবিতার সংকলনই ‘বিচিত্রিতা’র সচিত্ৰ 
সংস্করণ । এই বইতে এই দুজনের ছবি ছাড়াও আরও সুদক্ষ নামী শিল্পীদের 
ছবিও মুদ্ৰিত হয়েছিল ৷" এই সব শিল্পীরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, 
সুরেন কর ও ACTF চক্রেবতণ ইত্যাদি ١ 

এই বইতে নন্দলাল প্রচ্ছদ, AEF ছাড়াও তিনটি ছিব যথাক্রমে 
‘প্ৰসা ব্ৰণ’, “স্যাকরা ও “কন্যাব্বদায়” এনতকেছিলেন, এর মধো 77ء‎ 
নম্দলাল একেছিলেন ১৯২৪ সালে এবং ‘স্যাকরা’ একটি পত্রপটে আঁকা | 

শা্তনিকেতনে ২৬শে শ্রাবণ ১৩৪১ শ্রাবণ গাথা’র প্রথম অভিনয় উপলক্ষে 
প্রকাশিত স্মারক-পহ্স্তিকার প্রচ্ছদ নন্দলালের আঁকা এবং ফাল্গুন ১৩৪৪ সনে 
প্রকাশিত চণ্ডালিকা নহত্যনাট্যের প্রথম সংস্করশের- প্রচ্ছদও তিনিই এমকে- 
ছিলেন | 

১৯৩৭ এপ্রিলে আলমোড়ায় যাবার সময় রবণশ্দ্নাথ নন্দলালের আঁকা 
অনেকগুলি স্কেচ সঙ্গে নিয়ে যান এই ছবিগুলির প্রেরণায় লেখা কবিতার 
সংকলন হল “ছড়ার ”وچ‎ ( আশ্বিন ১৩৪৪/১৯৩৭ ) | এই বইয়ের সবকটি 
কবিতাই (৩২টি ) নন্দলালের আঁকা ছবি অবলম্বনে রচিত | কিন্তু ছবির 
হথ্যা ৩৮টি দেখে মনে হয় কোনো কোনো কবিতার সঞ্গে নন্দলাল পরে হয়তো 
অতিরিক্ত ছবি যোগ করে দিয়েছেন | যেমন “মাধো” কবিতাটির সঙ্চে দুটি 
ছবি আছে। প্রথম gf দেখেই রবান্দ্রনাথ লিখেছিলেন কাঁবতাটি, পরে 
নন্দলাল PTS একটি ছবি আঁকেন। 

ছনি-আঁকিয়ে নন্দলালের মাথায় ছড়া-লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথ পারয়েছিলেন 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের রাজমুকুট | 

নন্দলালের ছবিতে অনেক দিন ধর্রেই AFA যে দেখেছিলেন প্রাণবান 
মানুষের আনাগোনা, ছড়ার ছবির “ছবির আঁকিয়ে’ কবিতায় “আর এরা সব 
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সত্য মানুষ সহজ রহপেই বাঁধা” বলে তিনি শুধু তার মাহাত্মাই ষ্ব)কার 
করলেন না। FPN অভিজ্ঞতার তলদেশে লুকিয়ে থাকা একরাশ ۳ 
মানুষ সত্য ঘটনা এই গ্রস্থের কাবতাগহিতে প্রকাশবান হল | 

নন্দলালের “ছাগল” ছবিটি পোষ্টকাডে ব্রাশ ও কালি দিয়ে আঁকা 
( ১৩.৭ xb. সে. মি. ) । রবশশ্্রনাথ একে ছাগাবতারের মর্ঘাদা দিয়েছেন" 
আলমোড়ায় বসে নন্দলালের প্রেরিত ছাগলের ছবিটি পেয়ে কবি ১৭মে 
তারিখে চিআশিষ্পীকে লেখেন “তুমি আমাকে যে ছাগলের ۶5ج‎ পাঠিয়েছ 
এ BT সহোদর ভাই নয় [কিন্তু এর বাসা অমরাবতশতে, এর থেকে প্রয়াণ 
হয় আটে সুম্দর হবার জনো সুন্দর হবার কোনো দরকার হয় না। আটের 
TF মন টানা, মন ভোলানো নয়, তোমার পোম্টকাডে“র ছবিগুলির প্ৰতি 
মাঝে মাঝে কলমের লক্ষ্য স্থির করি, যে হাল্কাচালের পথ5ল ٣ی‎ লেখা <ب٭ نع‎ 
মনে করে£ছলুম সে হয়ে উঠল না। কিন্তু ওজন-ভারশ চাল হচ্ছে সেটা আমার 
বয়সোচিত কিন্তু আমার বয়সের কবিতার পাঠক সংসারে বেশি নেই ।* 








ওগো চিত্রণ, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে, 
একে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা گی :یح‎ | 
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে, 
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ করে সবক্ষি-খেতে দেখলে | 
আজ তুমি তার ছাগলামটা ফোটালে যেই দেহে 
এক মুহতে” চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে। 
ওরে ছাগল ওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার-_ 
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আৰতিষ্কার | 


১৯৪১ সালে যখন সহজপাঠের তৃতাশয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রন্থ প্রকাশ হল, ছবি 
স্আঁকলেন নন্দলাল । এই দুই খণ্ডে রবশন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্যান্য অনেক লেখকের 
রচনা আছে | নন্দলালের ছবিগুলি কাগজে ত্রাশ ও কালির SFT] সহজ 
পাঠের তংতণয় ভাগের “ববর” কবিতাটি অলংকরশের একটা বিশেষত্ব আছে 
তা উল্লেখযোগ্য । এটাই একমাত্র 82337353۲ যা চিত্র রৃপ পেয়েছে “সহজপাঠে, 
নন্দলালের তুলিতে এবং খাপছাড়া'র স্বয় কবির তুলিতে | 

কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলালের আঁকা সহজপাঠের ছবিগুলি রব'শ্দ্রনাথকে 
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জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেন তাঁর উইলে। : 

কবির লেখা ‘আশ্রমের রুপ ও বিকাশ’ বইটি প্রকাশিত হল এই বছরেই 
(আষাঢ় ১৩৪৮)। কবির জীবৎকালে প্রকাশিত এটাই শেষ গ্রন্থ । এটিও 
নন্দলাল বসুর চিত্রাণ্কিত | 

১৯৪২ সালে নন্দলাল শান্তি ৷নকেতনের চণনা ভবনে আঁকলেন বাঙিন 
তিভিিচিত্র নটীর পহজা ২৮২/ = ৪৮ | 

পরের বছর ১৯৪৩ সালে “ABI পহজা'র রুপ দিলেন ধোয়া পদ্ধতিতে 
( ২২%’ = ৪৮৮) বরোদার কীতি মন্দিরের ভিত্তি চিত্ৰ হিসেবে । এর সঙ্গে 
টেম্পারাতে “ABT FTA খসড়া রচনা করলেন ( ২৬৪%১% ৪৮% ) ی۹ي‎ 
মন্দিরের জন্য | 

১৯৪৪ সালে সবচেয়ে উল্লেখযোগা খতুসংহার অবলম্বনে টেম্পারায “বসন্ত” | 

অক্টোবর ১৯৪৪-এ প্রকাশিত হুল চারাঁটি রবশন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ 
‘The Parrot’s Training and other Stories’, ‘The Parrot’s 
Training” (তোতা কাহিনী ) TACT লিজের অনুবাদ । ‘The 
Horse’ ( ঘোড়া )-এর অনুবাদ করেন CARAT ঠাকুর ৷ অন্য দুটি “Old 
Man’s Ghost’ ( কর্তার ভৰত ) ও ‘Great News’ (বড় খবর )-এর 
অনুবাদ করেছেন WMA চক্ৰেবত"* | AFSC প্ৰসগ্গক্ৰেমে বলা যায় যে 
১৯১৮তে প্রকাশিত ‘Ihe Parrot’s Training’-এর প্ৰচ্ছদ এ*কোেছিলেন 
নন্দলাল, অন্যগুীল অবন'ন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু এ-বইতে প্ৰচ্ছদচিত্ৰ হিসেবে 
ব্যবহার করা হয়েছে অবনাম্্নাথের অঁকা একটি ছবি ‘Parrot’s Train- 
128১-এর অনান্য TS অবনান্্নাথের আঁকা, বাকি রচনাগুলির ছি 
এ'কেছেন নন্দলাল লাইন ড্রইং পদ্ধতি | 

১৯৪৫ সালে নন্দলালের অঁকা “খ্‌স্ট” PIRS নিয়ে প্রচ্ছদ হিসেবে 
প্রকাশিত হল HITT খৃস্ট ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ পৌষ ১৩৬৩ | 

১৯৫২ সালে আঁকলেন ‘চণ্ডালিকা’ সিল্কের উপর ব্রাশ ড্রয়িং ( ৩৬.৪ > 
৫৫.৮ সে.মি.) | 

শ্রাবণ ১৩৬১ ( ১৯৫৪ ) সালে নন্দলাল বসুর চিত্রে ভংখিত হয়ে প্রকাশিত 
হল .وو‎ ‘চিত্র বিচিত্ৰ’ | 
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১৯৬১তে HESI বিশ্বভারতা প্রকাশিত রবাণ্দ্ররচনা ‘বার 
পুরুষ’ নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্র সুখেন গাঞ্গুলির AT চিত্রিত হয়ে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল ৷ প্রচ্ছদচিত্রে হা'রপুরা কংগ্রেসের পোস্টার ‘শিকার’ 
(১৯৩৭ সালে আঁকা কাগজে, টেম্পারা &৯ ২৬৩.৪ সে.মি. ) ব্যবহার করা হুয়'। 
অন্য ছবিগুলি রেখাৎকন ও জল রঙের | ۱ 

১৯৮১ ( ৭ পোষ ১৩৮৮) সনে প্রকাশিত হল EAC শিক্ষাৰ্চিস্তা- 
বিষয়ক চিঠিপত্র ও তাঁর পঠনপদ্ধ'তির আলোচনা সদ্বলিত ‘শান্তিনিকেতন 
বিদ্যালয্নের fere”? | প্রচ্ছদ হিসেবে এই বইটিতে ব্যবহার কর। হল নন্দলাল 
বসুর অকা হুব ‘জ্যোৎস্নারাতে শান্তিনিকেতন” | 

নন্দলালের ছাঁব গ্রস্থচিত্রণের সুবাদে এই ভাবেই দেখিয়েছে আর এক রবশশ্দ্র- 
নাথকে | আর গ্রন্থ-চিজআ্রকর নন্দলাল পেয়েছেন কবি রব'নদ্দরনাথের আহিলৎগন | 

সৈয়দ মুজতবা আলশী লিখেছেন : সুন্দরের APA আনন্দ রুপের 
ধ্যানের বাঁজমাত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবিগুরুর কাছ থেকে এবং তার সবেশাচ্চ 
ঠিবকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুম্পে বিকশিত 
TE । এবং একমাত্ৰ নন্দলালহ তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বস্তার করে- 
ছিলেন | সকলেই জানেন, PA বন্ধ বয়সে কৰি রব'শ্দনাথ চিত্রের মাধ্যমে 
আপন সৃজন শক্তি প্রকাশ করেন । কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো 
কখনো কবিতা রচনা করেন নি।” 








যে-সব বই ও পত্রিকা থেকে এই প্রবন্ধ রচনার উপকরণ সংগৃহশত হয়েছে : 
Nandalal Bose Artist And 'Teacher—K, G, Subramanyan 
দেশ ২৫শে চৈত্র ১৩৬৭ 

দেশ বিনোদন ১৩৮৩, ১৩৮৯১ ১৩৯০ 

TF জীবনী | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

সৈয়দ মুজতবা আলশর রচনাবলশ 

সাময়িক পত্রে AF প্রপ্গ-_ প্রবাসী | সোমেণ্দ্ৰনাথ বসু 

ভারত শিক্পী নন্দলাল | পঞ্চানন মণ্ডল” 

রহপশিষ্পা রবান্দ্রনাথ | সুধা বসু 

World Window— April June 71 
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চৰ্মশিল্পী ক্ষুদ্র কারিগরদের COAT বিভিন্ন চামড়ার 
জিনিসপত্রের বিপণন কেন্দ্ৰ 


“পরিচয়” 


সাবওক্কে মার্কেট, স্টল নং ৩ হাওড়া স্টেশন, দুর্গাপুত্র কপার 
ITED, +۱ 

“পরিচয়” থেকে উৎকুষ্টমানের জুতা, ব্যাগ প্ৰভৃতি চর্মজাত দ্রব্য GFK 
করে ক্ষুদ্র শিল্পী ও কারিগরদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন | 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চমশিল উন্নয়ন 1 
(রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন ) 


۱ শিল্পভবন 
২ এবং ৩, ব্ল্যাক বাণ লেন (পঞ্চম তল) 
কলিকাতা ৭০০০ ১২ 

















দিনেন্্নাথ শতবাষিকী গ্রন্থ 

টেগোর FAA“ ইনশ্টিটিউটের উদ্যোগে দিনেন্দ্রনাথ শতবাধিকী গ্রন্থ 
মুদ্রণ সমাগ্রপ্রায় | রবশশ্দ্রনাথের চিঠি, দিনেশ্্নাথের চিঠি ও কবিতা; 
বারিদবরশ ঘোষের দিনেশ্্-জশীবনী ; প্ৰমথনাথ PAT, রমা BETS", অমলা 
রায়চৌধুরশ, অমিতা ঠাকুরের স্মৃতিচারণ, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, নরেন্দ্রনাথ মিত্ৰ, 
কিরণশশণ দের শিক্ষক পিনেণশ্দ্ৰনাথ সম্বন্ধে রচনা ; দিনেম্দ্ররণিত “বণ” কাবা" 
গ্রন্থের সম্পৃর্ণ ANE 9 দিনেশ্্শতবার্ষধিকী উৎসবের বিবরণ ও সাবিত্রী 
ক:ষ্ণাশের ভাষণ ; দিনেন্দ্রনাথের চিত্র সম্বলিত | 








ববশম্ঘভাবনা-_- ১৩৮ 


Phone : ৪৬-১৬৯৯ / ৪৬-১৪৩৬ 
অবাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে দেবনাগরী 
হরফে ববীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থ 


চোখের বাদ ৮৫" গোরা ১২৫* যোগাযোগ 35°“ 
একোত্তরশতী (কবিতা ): ভূমিকা ৷ হুমায়ুন কবীর 












১" ও ও 
গীত পঞ্চশতী (গান): ভূমিকা ৷ ইন্দিরাদেবী চৌধুরাঁণী ১০০৭ 
নাট্য সপ্তক (নাটক প্রথম খণ্ড): ভূমিকা ৷ প্রমথনাথ বিশী ২৯-০৯ 
একবিংশতি (ছোট গল্প) : ভূমিকা । সোমনাথ মৈত্ৰ ২০-০০ 
ৰাল সাহিত্য : ভূমিকা ৷ লীলা মজুমদার ৬৯০ 
নিবন্ধমালা ১ : ভূমিকা । কাজী আবদুল ওছদ' ২৬৩৬ 
নিবন্ধমালা ২ : ভূমিকা । বুদ্ধদেব বসু ১৮৭ 
ইংরাজী অনুবাদ 
বিনোদিনী ( অঙ্গবাদ : কৃষ্ণ কপালনী ) ২০৬ 
চতুরঙ্গ (UT : অশোক মিত্ৰ ) ১২-৯৬ 


এ ছাড়া 


অসমীয়া, গুজরাতি, হিন্দি, TAY, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মণিপুরী, মারাঠী, 
নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলেঞ্ড, তিব্বতী, এবং উচদু'ল্কে 
ক্সবীন্দ্র রচনার WITT গ্রন্থের জন্য খোজ করুন | 





রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, 






লিকাতা ২৯ 
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W tth best compliments from 


PACE CONSULTANTS PRIVATE LTD 


রব'ল্দ্রতাবমা—_ ১৪০ 





۱ ৩ 
ভাটার সময় এল পথিবা জুড়ে । আমাদের এই কোণপের দেশের 
ছোটো এলাকাতেও অকস্মাৎ তার লক্ষণ দেখা দিতে HFF 
করলে ৷ নবীনবয়সারাও আচার বিচারের সনাতনত্র নিয়ে Nh 
করতে 5 ۱۶: ي7‎ শ্রচমে উল্টে গেল হাওয়া ৷ প্রাদেশিকতা, 
সাম্পদায়িকতা, অচলায়তনের প্রাকারশ্রেণী আভিজাতোর গবে উদ্ধত 
হয়ে উল ৷... ভালোমন্দের আদশের চেয়ে বড় হল চোখ বুজে মেনে 
চলার আদশ ৷ দেখতে দেখতে চার দিকে নানাবিধ AAT 
HAS আবিভাব সংশ্রচামক হয়ে উঠল । পরলোক পথের 
পাথেয় মন্তের জন্যে ইহলোক পথের পাথেয় মন্দের জন্যে যে কোন 
কণধারের হাতে নিজের কাজ সমপণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার 
দুনিবার আকাত্মা ছেয়ে ফেললে সমস্ত দেশকে | 


TITHE 


Space donated by a Well-wisher 


ৰ 
Sectarianism is materialistic. It ever tries to build its tower 
of triumph with its numerical strength, temporal power and 
৫3১00911121 observances. It breeds in the minds of Its mem - 
bers a jealous sense of separateness that gives rise to 
conflicts more deadly than conflicts of worldly interests. 
It is a worse enemy of the truth of religion than atheism, 
for sectarianism proudly appropriates as its own share the 
best portion of the homage that we bring to our God. 


-.fabindranath Tagore 
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